কলিকাতা । 
৭৮ নং অগার সার্কিউলার রোড। 
বিধান প্রেস। 
আন্‌, এস, ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও গ্রকাশিত। 


ভূমিকা । 


১৮৬০ খুষ্টাব্ সেপ্টেম্বর মাসে একদিন জোড়ার্সাকোস্থ গরলোক- 
গত শরদ্ধাম্পদ জয়গোপাল দেন মহাশয়ের উপ্টাডিঙ্গিস্থ উদ্ভানে সকলে 
গমন করেন। এই উদ্মান-সম্মিলনীতে মহধি দেবেন্দ্রনাথ, আচীর্ধ্য 
বক্ধানন্দ, মহ্ষির পুত্রগণ এবং অন্ঠান্ত অনেক ত্রীক্ম ছিলেন। 
ব্হ্মোগানা এবং গ্রীতিভোজনের পর কথাপ্রনঙ্গে স্থিরীকূত হয় যে, 
চরিত্র গঠনের জন্য একটা ভ্রাতৃসভা স্থাপিত হউক__যেখানে সকলে 
গ্রাণ খুলিয়া স্ব স্ব অভাবের কথা বলিবেন এবং দেই অভাব মোচনের 
উপায় উদ্ভাবিত হইবে। এইননপ একটা ধর্মীলোচনা সভার অভাব 
সকলেই বিশেষরূপে অনুভব করিতেছিলেন। সভা স্থাপিত হইল। 
এবং মহষি দেবেন্ত্নাথ শিখদিগের ধর্মপ্রঙ্ের সভার নামানুযায়ী 
এই সভার নাম সঙ্গত সভা রাখিলেন। তিনটা সঙ্গত মা প্রতিষ্ঠিত 
হইল। একটা কলুটোলায় আচারধ্যতবনে, একটা কলুটোলার অপর 
স্থানে এবং আর একটা সিমলায়। এবং এই তিনটা সঙ্গত সভার 
একত্রে একটা মাসিক অধিবেশন হইবে স্থির হইল। এই মাসিক 
সভা মহষি দেবেনদ্রনাথের ভবনে হইত। কিছুদিন এইরূপে কার্ধ্য 
চলিল বটে, কিন্তু ক্রমেই সকলের উৎসাহ এবং সতগ্রসঙ্গের বিষয় 
শেষ হইয়া আদিল। এবং এইরূপে ভ্রমে সিমলা ও কলুটোলার 
ঙ্গত সভা কালগ্রাসে নিপতিত হইল। কিন্তু উৎসাহের অবতার 
বঙ্মাননদের উৎসাহ আর কমে না, বরং দিন দিন গ্রবল হইতে 
লাগিল। সেই আদম্য উৎসাহ লইয়! স্বীয় ভবনে প্রিয় সঙ্গতের 
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কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনিই এই সঙ্গতের সভাপতি 
ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে একদিন বিশেষ ভাবে ইহার অধিবেশন 
হইত। কিন্তু ঙ্গানন্দের গৃহে কলুটোলায় প্রতিদিনই ধর্ম প্রসঙ্গের 
মহোতসাহ চলিত। বৈকাল €টা হইলেই যুবকদের সমাগম আরম্ত 
হইত। উৎসাহ উদ্ঘম আর ত্াম হইত না। রাত্রি ২টা তা পর্যন্ত 
ক্রমাগত এইরূপ চলিত। কখনও কখনও রাত্রি ভোর হইয়া যাইত । 
প্রায় সমস্ত রাত্রি কেবল উপরে যাঁওয়৷ এবং নীচে আসার শব্দ । 
বাড়ীর কর্তারা বিরক্ত হইয়৷ বলিতেন “এদের কি বাড়ী ঘর দুয়ার 
নাই? কেশব এদের করলে কি?” 

এই উৎসাহ উদ্ভমের ভিতর দিয়া, সঙ্গতের গ্রথম বৎসরের ফল 
“্রাহ্মধর্শের অনুষ্ঠান” প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৬১ খুষ্টাব, নবেম্বর 
মাস--১৭৮৩ শক, অগ্রহায়ণ মাসের তত্ববোধনীতে প্রথম মুদ্রিত 
হয়। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

মধো মধ সঙ্গত সভার কাধ স্থগিত ছিল। ১৭৮৬ শকে কিছু- 
দিন কার্ধ্য হইয়া আবার স্থগিত থাকে । পরে আবার নূতন করিয়া 
১৭৯১ শক, ৯ই বৈশাখ, মঙ্গলবারে আচার্যাদেবের তবনে কতিপয় 
্রাঙ্গবন্ধু মিলিত হইয়া একটী বিশেষ সভা সংস্থাপন করেন। ইহার 
কোন নাম দেওয়া হয় নাই, তবে ইহা যে সঙ্গত সভারই রূপান্তর 
তাহাতে সন্দেহ নাই । এই সভার কেন নাম দেওয়া হয় নাই, এবং 
ইহাকে সঙ্গত সভা কেন বলা হয় নাই, তাহা কোন স্থানে বিশেষ 
,কিছু পাওয়া যায় না। এই জময়ে ব্রাহ্গধর্ম্ের বিশেষ মত ও 
অনুষ্ঠান লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছিল। যাহাতে ত্রাঙ্গধর্ম জীবনে 
পরিণত হয়, ত্রাহ্গধর্ম অনুযায়ী সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, তজ্জনত 
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উন্নতিশীল ঘুবকদল বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন হ্বরগীয় 
গ্রতাপচন্ত্র এই সতা'র সম্পাদক হইয়া! ছিলেন। 

তার পর ব্রহ্মানন্দ ৫ই ফাল্গুন ১৭৯১ শক,-১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ 
খুষ্টাকে ইংলও যাত্রা করেন এবং ৪ঠা কার্তিক ১৭৯২ শক-_২০শে 
অক্টোবর, ১৮৭০ খৃষ্টান প্রত্যাবর্তন করেন। এই আট মাস কাল 
তাহার অনুপস্থিতিতে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহার কয়েকবাঁরের 
আলোচনা ধর্মতত্বে পাইয়াছি। তাহা! সঙ্গতের পরিশিষ্টরূপে দেওয়া 
হইল। কারণ উহা বাদ দিলে সঙ্গতের অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। 
তক্তিভীজন আচার্ধ্যদেবের অবর্তমানে ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র সঙ্গতের 
সভাপতি ছিলেন। 

১লা পৌষ ১৭৯২ শক.__১৫ই ডিসেম্বর ১৮৭০ থুষ্টাৰ-_কলিকাতা| 
ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর কার্ধ্য সঙ্গত সভার কাধ্যের মত 
হওয়াতে, ইহা সঙ্গতের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এবং সঙ্গতের দিন 
পরিবর্িত হইয়। শুক্রবারের পরিবর্তে বুহস্পতিবারে হয়। 

১৭৯৩ শক চৈত্র মাসে ভারতব্ায ব্াহ্মমাজের গ্রচার কার্য্যালয় 
হইতে “্ধর্ম্সাধন” নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে এ সময় 
পর্যান্ত সঙ্গতের কার্য বিবরণ ছিল। অনেকের ধারণা যে স্বর্গীয় 
উমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় সঙ্গতৈর সম্পাদক ছিলেন, ধন্দম্সাধন নামক 
পুস্তক দুই খণ্ড তিনিই প্রথমে গ্রকাশ করেন। তাহা নয়_-প্রথমে 
ধর্মপাধন প্রথম খণ্ড গ্রচার কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। 

১৭৯৪ শক, ২১শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার হইতে ধর্মসাধন নামক 
পত্রিকা ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাঁজের প্রচার কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 
হয়। ইহাতে স্ঙ্গতৈর আলোচনা এবং ভারতবর্ীয় ব্রহ্ষমন্দিরে 
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আচার্ধ্যদেব যে উপদেশ দিতেন তাহার সারাংশ বাহির হইত। এই 
সময়ে উপামকমওডলীর সভা ত্হ্মমন্দিরে না হইয়া, প্রতি বৃহস্পতিবার 
আঁচার্ধ্যদেবের গৃহে হইত। 

ধর্মসাধন পত্রিকা মধ্যে কিছুদিন বন্দ থাকে। তার গর আবার 
১৭৯৬ শঁকে কার্ডিক মাস হইতে বাহির হয়। ধর্ম্সাধন দ্বিতীয় করের 
১৩ সংখ্যা পর্যন্ত বোধ হয় বাহির হইয়াছিল। তার পর আর বাহির 
হয় নাই। 

মধ্যে আবার অনেক দিন সঙ্গতৈর কার্ধা বন্দ থাকে। ১১ই 
কান্ঠিক, ১৭৯৮ শক-__২৬শে অক্টোবর, ১৮৭৬ খষ্টা্দ_সঙ্গতের কাধ 
পুনরায় আরন্ত হয়। প্রতি বুধবার মন্ধা ণটার সময় ১৩নং মূজাপুর 
্ট--ভারতাশ্রমে ইহার অধিবেশন হইত। 

১৭৯৭ শক, ১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৭ই শ্রাবণ পর্যন্ত সঙ্গত সভার 
চার অধিবেশন রবিবারে হয়। বোধ হয় অপরাহ্ছে হইত। 

এই সঙ্গতের সমস্ত বিষয় ধর্মতিত্ব এবং ধর্মদাধন নামক পত্রিকা 
হইতে গৃহীত। ধর্মসাধনের দ্বিতীয় করপপাই নাই। সঙ্গত ধারাবাহিক 
তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইল। 

এই জমুদয় অমূল্য রত ভক্ত ব্রদ্ধানন্দের জীবনব্যাপী সাধনার 
ফল। এতাদন্াম়ী চলিলে সমাজের মৃত দেহে আবার জীবন 
সঞ্চারিত হইবে। 


কমলকুটার | | 


চি হ্ গণেশ প্রমাদ। 


লুচী পত্র। 


পইরা 


বিষয়। পৃষ্টা 
্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান__ 

উপাসনা ৪৩৪ ১ 
আত্ম-পরীক্ষা | রী রি 
আমোদ ড র্ 
অর্থ বায় * ৬ 
অভ্যর্থনা টং ৬ 
. সময় টা ৬ 
সত্য বাক্য ৮ 
ভর ৮ 
কর্তৃত্ব ৯ 
কৌতুহল ছিগি বািঃ 
পৌত্ুলিকতা ৯১ 
সংসার ৪ ১ 
প্রীতি রা টি 
মোহ ২ রি 
পবিত্রতা 7 ১৪ 


জীবনের লক্ষা টি ১৯ 


বিষয় 
কর্তব্শেণী 
লোকভয় 
ত্যাগম্বীকার 
উপদেষ্টার কর্তবা 
অভাব বোধ 
ব্রাহ্মদমাজের বর্তমান অবস্থা 
বিপু দমন 
মহৎ লোক 
গুফতা 


ভক্তি কিরূপে বুদ্ধি হয় . ই 


্রিবিধ প্রার্থনার নিগুঢ অর্থ 
ভ্রাতভাব 

বিশ্বাস 

অন্ুতাপই প্রায়শ্চিত্ত 

মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্ঠ 
বিশ্বাস ধ্যান এবং দর্শন 
ধন্মপথে নিরাশা 

কতদূর গুরু স্বীকার করা যায়? 
সাম্বংসরিক কার্য বিবরণ 
কার্ধ্য এবং আধ্যাত্মিকতা 
বিশ্বাস 


কর্তৃব্যজ্ঞান ও আদেশ রি 


পৃষ্ঠা । 


২৩ 


২৫ 


১১ 
১৫ 
১৬ 
খ্খ 
২৫ 
২৮ 
৩১ 
৩৫ 
৪০ 
৪8৩ 
৪৫ 
৪৯ 
৫৫ 
৫৮ 
৬২ 
৬৮ 


বিষয় 
ব্রহ্মমন্দিরের উপাঁসক মগুলী-_ 


বহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী 
ভয় ধর্মের আর্ত, প্রেম ধন্মের শেষ 
জ্ঞান ও বিশ্বাসে প্রভেদ কি? 


শুষ্কতা 5৪৪ 


পাপের মধো তারতম্য 
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উপাঁসন। 


১। প্রতিদিন অন্যুন দুইবার ঈশ্বরের উপাসনা করা বিধেয়। 

২। যেস্থানে অপবিজ্র ভাব মনে উদয় হইতে পারে বা একা- 
গ্রতার ব্যাঘাত হইতে পারে, সে স্থানে উপাসনা করা উচিত নহে। 

৩। নিজ্জনে যেমন নিয়মিতরূপে ঈশ্বরোপাঁসনা! করিবে, সেইরূপ 
তরঙ্গ ভ্রাতাদিগের সহিত গ্রীতি-রসে মিলিত হইয়া নিয়মিতরূপে 
সামাজিক উপাঁসনা করিবে । 





* ১৮০০ থৃষ্টাব মেপ্টে্বর মানে নঙ্গত সভ। স্থাপিত হয়। ১৮৩১ থৃষ্টা্ 
নবেশ্বর মাসে 'ব্রাদ্দধন্মের অনুষ্ঠান” প্রকাশিত হয়। ইহ সঙ্গতের এক বৎমরের 
আলোচনার ফল । ইহাতে পৌত্তলিকতা শ্ীধক আলোচনায় সিদ্ধান্ত হইয়াছিল 
যে উপবীত গ্রহণ করিবে না। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহ! পাঠ করিয়া 
উপবীত পরিত্যাগ করেন। গঃ-- 

কু 


২ সঙ্গত । 





পপ ৪৯, 


৪। শান্ত সমাহিত ও একাগ্র-চি্ত হইয়া সর্কাসাক্ষী সন্ধান্থর্যামী 
পুরুষকে অন্তরে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাহার উপাসনাতে গ্রবৃন্ত হইবে। 

৫| উপাঁসনার তিন অরঙ্গ- প্রার্থনা, কৃতজ্ঞতা ও আরাধনা । 
পাঁপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ট ও ঈশ্বরকে গ্রাঞ্তু হইবার জন্ত প্রার্থনা; 
আমাঁদিগের উপর ঈশ্বরের অতুল ও অপার করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা ; 
এবং হৃদয়ে সেই নিলঙ্ক সত্য-স্বরূপকে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্বক 
তাহাতে আত্মসমর্পণ করা আরাধন1 । 

৬। কাল-সহকারে গ্রণালী-বদ্ধ উপাসনা মৌখিক হইয়া উঠিতে 
পারে। কতকগুলি শব্দ বারম্বার উচ্চারণ করিতে করিতে তাহা 
কণস্থ হইয়া যাঁয় এবং উচ্চারণের সমর তাহাদের অনুরূপ ভাব মনে 
উদয় না হইতে গারে। যাহাতে উপাঁসনা এ প্রকার মৌথিক না হয়, 
এমন চেষ্টা করিতে কদীপি অবহেলা করিবে না। 

৭। কখন কথন উপাসনা করিতে গিয়া ঈশ্বরের আবির্ভাব 
দেখিতে পাওয়া বায় না এবং আত্মা নিরাশ ও নিরানন্দ হইয় ফিরিয়া 
আইসে। যদিও বিষয় চিন্তা হইতে নিবুন্ত হইয়া আত্মাকে সত্য- 
ত্বরূপে সমাধান করিতে সাধ্যান্ুসারে চেষ্টা করা যায়, তথাঁপি হয় ত 
চিত্তের একাগ্রতা জন্মে না ও ঈশ্বরের প্রেমমুখ সন্দশনের আনন্দ 
লাঁভে বঞ্চিত হইতে হয়। এ প্রকার ভাবের কারণ কি? শরীর 
মন বা আত্মার অস্ুস্থাবস্থা ; অর্থাৎ শরীরের রোগ, মনের শোক বা 
আত্মার পাপ বিকার। রোগ ও বিপদের উপর আমাদের কর্তৃত্ব নাই, 
কিন্তু পাপাসক্তি নিরাক্কৃত করিয়া একাগ্রচিন্তে ঈশ্বরের পথে আত্মাকে 
লইয়া যাইতে সর্বপ্রযত্রে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে উপাসনার ফল- 
লাভে অবশ্ঠই অধিকারী ও কৃতকাঁধ্য হইবে । 


আত্ম-পরীক্ষা । ৩ 


৮। যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা 
করা যায়, তাহা! পরিহার করিবার ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা যেন বলবতী 
থাকে ; নতুবা সে প্রার্থনা কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না । 


শশী পাস 


আত্ম-পরীক্ষ! ৷ 


১। সময়ে সময়ে আত্মান্সন্ধান করিরা দ্রেখা উচিত, আমাদের 
কত উন্নতি বা কত দ্র্গতি হইতেছে; কত পুণা কত পাপ সঞ্চিত 
হইরাছে। সংলারের কোলাহল মধ্যে অন্তরূষটি জাগরৎ রাথা অত্যন্ত 
আবশ্ঠক | 

২। আত্মাকে পরীক্ষা করিবার সমর এই সকল বিধর আলোচনা 
করিবে_কিরূপে সময় ক্ষেপণ করিয়াছি ; ত্যাগ স্বীকার করিতে কি 
 পর্যান্ত সক্ষম হইয়াছি ; যে বে পাপ করিগ্লাছি, ভাতার পুর্বে সাবধান 
হইয়াছিলাম কিনা ও তাহার পরে অকৃতিম অন্মশোচন। করিয়া 
ছিলাম কি না; যাহা কিছু সৎকর্ম করিয়াছি তাহ। অপেক্ষা অধিক 
কিছু করিতে প রিতা কিনা? যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা দে পর্যন্ত ধর্মের 
জন্য চেষ্টা করিয়াছি কি না? 

৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁপ অবহেলা করিবে না । আত্মাতে একটা ছিদ্র 
থাঁকিলে অস্থরেরা আসিয়া তাহা অধিকার করে। কোন পাঁপকে 
লঘু মনে করিলে তাহার আর লুত্ব থাকে না, অতএব সর্বদা গ্রহরীর 
হ্যায় সতর্ক থাকিবে । 

“ইক্িয়াণান্ত সর্ধেষাং যগ্ঠেকং ক্ষরতীব্রিয়িম। 
তেনাস্ত ক্ষরতি প্রজ্ঞ। দূতেঃ পাত্রাদিবোদকং ॥৮ 


৪ সঙ্গত। 





প্দকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দরিয়ের স্থলন হয়, তবে 
তাহাতেই লোকের বুদ্ধি ভ্রশ হয়, যেমন চর্দময় পাত্রের একমাত্র ছিদ্র 
দ্বারা সমুদ্র জল নিঃস্থত হইয়া! যায়” 

৪| আপনার গুণকে অল্প ও দৌষকে বৃহৎ করিয়া দেখিবে। 

৫1 ঘেটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহার জন্য দত্ত বা অভিমান 
করিবে না। ঘেমন হওয়া উচিত তাঁহার সহিত তুলনা করিলে 
আমাদের উন্নতি যৎসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অধম লোক- 
দিগের সহিত তুলনা করিলে মন আত্মগৌরবে ন্দীত হইতে পারে; 
কিন্ত আমর! বতই সাধু হই না কেন একবার অনন্ত উন্নতির দিকে 
লক্ষ্য করিলে কে না আপনার অবস্থা ভাঁবিয় লজ্জিত হয়? 

৬। আপনার যথার্থ অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্ত ঈশ্বরের গ্রতি 
দৃষ্টি রাথিবে, হার কত নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছি তাহা আলোচনা 
করিবে, তাহার ভাবের সহিত আপনার ভাঁব তুলন। করিবে, তাহ! 
হইলে উন্নতির সঙ্গে নমতা ও বিন সর্ধদ] থাকিবে। অত্যুচ্চ পর্বত- 
তলে প্রকীড হস্তীকে একটা ক্ষুদ্র মেষের স্যার বোধ হয়। 

৭| গাপ জন্য অন্থশোচনার সময ঈশ্বরের করণ শ্মরণ করিবে। 
মনে করিবে যে যদিও তাহার আদেশ লক্ঘন করিয়াছি, যদিও তীহার 
মেহমর উপদেশ বারবার অবহেজ! করিয়াছি, তথাপি তিনি আমার 
উপর করুণ! বর্ষণ করিয়াছেন, আমার ক্ষুধা! তৃষ্ণা শান্তি করিয়াছেন; 
আমাকে পরিধেয় বন্ত্র দান করিয়াছেন, এবং জননী হইতেও 
অধিক স্পেহে আমাকে লালন পালন করিয়! নাঁনাপ্রকার সুখে নুখী 
করিয়াছেন। সরল মনের পক্ষে এই চিন্তা আশু উপকারিণী। 





আমোদ । 


১। বৃথা আমোদ হইতে বিরত থাকিতে যত্রবান হইবে। 

২। অনৎ সঙ্গে, অসৎ গ্রন্থ পাঠে, পার্টি (পাশা) আদি ক্রীড়ীয়, 
অনর্থ পরিহাসে ও পরনিন্দা আমোদ করিবে না। 

৩। ত্রাঙ্গের সকলই ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিতে হইবে, তাহার 
জীবনের কোন কর্ম তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। 

৪। অতএব আমোদকে ক্রমে ধর্সের পথে নিয়োগ করিতে 
হইবে। যাহাতে কেবল ঈশ্বরেতেই আনন্দ হয়, তাহার শ্রবণ মনন 
নিপিধ্যাসন ও তীহার কার্যযান্ঠানে আনন্দ হয়, এ প্রকার যত্্ 
আবশ্তক ! আনন্দ এবং পবিত্রতা, কর্তব্য এবং ইচ্ছা যখন সক্মিলিত 
হয়, তখনই আত্ম সর্বোৎকৃষ্ট ভাঁব ধারণ করে। "আত্মক্রীড়ঃ 
আন্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ত্রহ্গবিদাং বরিষ্টঃ।৮ “ইনি পরমাতবাতে ক্রীড়া 
করেন, ইনি পরঘাআ্মীতে রমণ করেন, এবং সৎকর্মণীল হয়েন) 
ইনিই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।” 

৫| যাহার! আমোদ প্রমোদে অধিক আসক্ত, তাহাদের আত্মার 
গাশ্ভীর্য্য অল্প, ভাব শিথিল এবং ধর্মের কঠোর চিন্তা ও কঠোর 
অনুষ্ঠানে তাহারা অশক্ত। 

৬। সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করিলে বৃথা আমোদের গ্রবৃত্তি 
আপনা হইতেই চলিয়া বায়। আমাদের সময় অতি অল্প, কখন মৃত্যু 
হইবে তাহ কিছুই স্থির নাই। 


৬ সঙ্গত। 


অর্থব্যয় | 


১। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনোদ্েশে অর্থ উপার্জন করিবে ও 
তাহার আদেশান্ুসারে তাহ! ব্যয় করিবে। 

২। স্বেচ্ছাচারী হইয়া অর্থ বায় করিবে না; ইহার জন্ত আমব। 
ঈশ্বরের নিকটে দায়ী। তিনি যাহাকে যত অর্থ দিয়াছেন, তাহার 
নিকট হইতে সেই পরিমাণে ধন্মোন্নতি সাধন চান। 

ও। সাংসারিক প্রয়োজনীয় ব্যয় সমাধা করিয়া যে ধন উদৃত্ত 
হইবে, তাহার যষ্টাংশ ধর্মোন্নতি সাধনের জন্ত প্রদান করিবে। 


অভ্যর্থনা! | 
১। অভ্যর্থনা যদিও সামাজিক নিয়ম মাত্র, তথাপি ইহা যেন 
সত্য ধর্থের বিরুদ্ধ না হয়। 
২। পিতা মাতা আঁচার্ধয প্রভৃতি গুরুজন ভিন্ন কাঁহাকেও প্রণাম 
করিবে না ।* সমানে সমানে নমস্কার করিবে। জাঁতিভেদে গুরু 
লঘু মনে করিয়া প্রণাম নমস্কার করিবে না। 


সময় । 
১। সময় অমূল্য ধন, ইহা সকলেই জানেন। সময়ের উপর 





* রাজ। রামমোহন রায়ের সময়ে এবং পরে একপ ধারণ। ছিল যে, যে 
মস্তক ভগবানের চরণে প্রণত হয়, তাহ| আর কাহারও পদে নত হইবে না| 
পরে ব্্গানদ্দের সময়ে তাহ। শত্র মিত্র নকলের চরণেই নত হইয়াছে। 


সময়। ৭ 


ধন্মাধন্ম নির্ভর করিতেছে । অর্থব্যয়ে যে প্রকার বিবেচনা ও যন 
কর! বিধেয়, সময় ক্ষেপণ বিষয়ে তদ্রগ। 

২। সময় আর জীবনে কোন ভেদ নাই, ইহা বলিলেও বল! 
যাইতে পারে। যেহেতু সময় লইয়াই আমাদিগের জীবন। যতটুকু 
মময় ভালরূপে ক্ষেপণ কর! যায়, ততটুকু আমাদের জীবন; আর 
যতটুকু আলঙ্ত বা কুৎসিত কর্থে গত হয়, ততটুকু মৃত্যুর গপ্রতিরূপ 
নাত্র। ঘিনি এক শত বৎসর জীবিত থাকিয়া কেবল পাঁচ বৎসর 
সংকর্থে ক্ষেপণ করেন, তাহার আঘু পাঁচ বদর বলিয়া! নির্দিষ্ট হয়। 
অতএব সময়কে নষ্ট করা এক প্রকার প্রাণকে আঘাত করা হয়। 

৩। আলন্ত কল পাপের মূল। সর্ধপগ্রযত্ে ইহাকে পরিত্যাগ 
করিবে। 

৪| আমাদের জীবন ক্ষণস্থারী। “কো! হি জানাতি কস্তাস্ 
মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।” “কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত 
হইবে?” অতএব যে কর দিবস এখানে থাকিতে হয়, তাহা সাধু 
কর্মে, সাধু চিন্তার ক্ষেপণ করিতে কদাঁপি অবহেলা করিবে ন1) নতুবা 
মৃত্যুশয্যায় সন্তাপ করিতে হইবে। 

৫| ঘিনি সর্বদা এ লৌক হইতে অপস্ত হইতে প্রস্তুত রহিয়া- 
ছেন, তিনিই উত্তমরূপে সময় ক্ষেপণ করিতেছেন । 

৬। কখনও মনে করিবে না যে আমার কর্ম নাই, আমি কি 
করিব? ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য আকাশের ন্যায় অনন্ত তাহার কর্মন। 

৭| সর্বদা কর্তব্য-জ্ঞানকে জাগ্রৎ রাখিবে ও মধ্যে মধ্যে মৃত্যুকে 
স্বর্ণ করিবে। 


৮ সঙ্গত। 


সত্যবাক্য। 


১। সত্য কথা কহিবে। কোন বিষয় বর্ণনা! করিবার সময় 
এ প্রকার ভাবে বলিবে দ্বারা অন্যের মনে তাহা বথারূপে 
গ্রতিভাত হয়। 

২। সহস! কখনও প্রতিজ্ঞা করিবে না। কোন গুরুতর বিষয়ে 
«এ কর্ম করিব” না বলিয়া “ইহা করিতে চেষ্টা করিব”_আঁমি ঠিক 
জানি” না বলিয়া "আমার এ গ্রকার বোধ হইতেছে” ইহা বলা 
বিধেয়, কি জানি যদি সে কর্ম করিয়া উঠিতে না পারি, ঘদি মে 
বিশ্বাস ঠিক না হয়। 

৩। ব্রান্দের কারমনোবাঁক্যে এ প্রকার ব্যবহার করা উচিত, 
যাহাতে তাঁহার কথাতেই সকলে বিশ্বাম করে। তিনি একবার বাঁহা 
বলিবেন, তাহা সত্য কি মিথা। বদি কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া পুনর্ধার 
জিজ্ঞাসা করে, তাহাও তাহার পক্ষে অপমান । 


নির্ভর । 

১। অন্ঠের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নহে। ঈশ্বরের 
উপর নির্ভর করিবে, অন্ত লোকের নিকট সাহায্য লইবে এবং 
আপনাকে ধর্দমবলে বলীয়ান্‌ করিবে। 

২। অগ্ঠের বলের উপর আপনার উন্নতি স্থাপিত করা বালুকার 
উপর গৃহ নির্মাণ করা বা! বীর্য্যহীন শীর্ণ শরীরকে লৌহকবচে আবৃত 
করা সমান। অতএব যাহাতে আত্ম নিজ বলে ঈশ্বরের দিকে গমন 
করিতে পারে, সেইরূপ চেষ্টা করিবে। 


কর্তৃত্ব । ৯ 


৩। যে কোন জ্ঞান উপার্জন করা যাঁয় তাহা চিন্ত। দ্বারা 
আপনার আয়ত্ত করিতে হইবে । মনকে কেবল উপদেশের গৃহীত! 
না করিরা উপদেশের ভাবুষ করিতে হইবে; নতুবা উপাজ্ছজিত মত্য 
সঙ্কলিত পুপের স্ায় ক্রমে শু হইয়া যাইবে। ঘখন আলোচনা ও 
চিন্ত! দ্বারা মতাকে আত্মাতে বদ্ধমূল কর! যাঁর, তখন তাহা নীরস 
হইতে পারে না তাহা হইতে অনন্তকাল পধ্যন্ত নব নব সত্যকলিক। 
প্রন্থতত হইতে থাকে। 


কর্তৃত্ব । 

১। মনের প্রবৃত্তি সকল অন্ধ শক্তির স্তায় কার্ধা করে। অতএধ 
তাহাদিগকে আমাদের রে গ্রবন্তক না করিয়! কর্তব্য-জ্ঞানকে 
ধন্ম-বুদ্ধিকে স্বীর পদে গ্রতিষিত করিতে বন করিবে। 

২। প্রবৃত্তির বণাভৃত রি জড় পদার্থের ন্যায় কেবল বাহ্- 
আকর্ষণ দ্বার পরিচালিত হইতে হর; আপনার উপরে কোন কর্তৃত্ব 
থাকে না। কিন্তু ধঙ্মের আদেশের অন্ুগাধী হইলে কর্তৃত্ব সহকারে 
সমুদয় বৃভিকে ঈশ্বরের পথে নিয়োগ করিতে পারি। 

৩। কর্তব্যজ্ঞানের আধিপত্য হ্ৃদরে সংস্থাপিত করিলে কর্তৃত্বের 
ভাব প্রন্ফুটিত থাকে । 

৪1 কর্তব্য-জ্ঞানের আদেশ ষত অবহেলা ও অতিক্রম করিবে, 
ততই কর্তৃত্বশক্তির হ্রাস হইবে, ততই আত্মা ইন্দ্রিয়নিগ্রহে অসমর্থ 
হইবে; আর যত ইহার অনুগামী হইবে, ততই আত্মা তেজস্বী ও 
পরাক্রমশালী হইয়া সকল কুপ্রবৃত্তিকে পরাজয় করিবে। 

খ 


১০ সঙ্গত। 


৫| অতএব ইহার আদেশ পালন করিতে সর্বদা যত্ববান 
থাকিবে । যে কোন কর্ম উচিত বলিয়৷ বোধ হইবে তৎক্ষণাৎ তাহার 
অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিবে; সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিবে, 
সকল ত্যাগ স্বীকার করিবে, কোন যন্ত্রণীকে যন্ত্ণী বোধ করিবে না। 
যদি চেষ্টা একবার বিফল হয়, যদি একবার পতিত হও, পুনর্বার 
উখিত হইয়া নব উদ্যমের সহিত অগ্রসর হইবে। আলস্ত ও উপেক্ষা 
সর্বদা দূরে রাখিবে। 


কৌতুহল । 

১। যৌবনকালে কৌতুহল প্রবল হয় এবং নূতন নূতন বস্তুর 
প্রতি অন্থুরাগ জন্মে। অতএব আলোচনা করিয়া দেখা উচিত, 
আমরা কৌতুহল-পরবশ হইয়া ধর্ম কর্মা করি, না সত্য ভাব দ্বারা 
পরিচালিত হই। 

২। ধর্মের ভাব কথন কখন বাহা বিষয়ের উপর নির্ভর করে, 
সেই সকল বিষয় উপস্থিত হইলে তাহা উদ্দিত হয় এবং অস্তরিত 
হইলে তাহা৷ অবসন্ন হয়। স্থান বিশেষে, কাল বিশেষে ও সঙ্গ বিশেষে 
গ্লীতি, পবিত্রতা, আনন্দ এবং উৎসাহ উদয় হইতে পারে । কিন্ত 
সে সকল ভাব স্থায়ী নহে। অতএব তাহাতে সন্তষ্ট হইয়া নিশ্চিত 
থাকিবে না। ধর্মের ভাব ক্রমে ক্রমে ঙ্নের স্বাভাবিক অবস্থ! 
করিয়া আনিতে হইবে। 

৩। ধর্মের ভাব পর্বতের ন্যায় অটল । ধর্মের সহায়ে চঞ্চল 
যৌবন কালেও আত্মাকে বশীভূত করিবে। 





পৌত্তলিকতা। ৷ ১১ 





পৌভতলিকতা! | 


১। ঈশ্বরকে ম্মরণ করিয়া পুত্তলিকাঁকে অর্চনা করিলে ব্রাহ্গ- 
দিগের যে দৌষ হয় না, ইহা! কপটের বাক্য । কোন ব্রাহ্ম এ গ্রকার 
গহিত কম্ম করিবেন না । 

২। কপটতা পরিত্যাগ করিবে । কপট ব্যক্তি ঈশ্বর অপেক্ষা 
ক্ষুদ্র মনুষ্যকে অধিক ভয় করে এবং লোকদ্দিগকে প্রতারণা করিতে 
গিয়া আপনার আত্মাকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে। “যোইন্তথা 
সম্তমাত্মানমন্তথ! প্রতিপদ্তে । কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরে- 
ণাআ্মাপহারিণা ।৮ ণ্যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্ত 
প্রকার জানায়, সেই আত্মাপহারী চোর কর্তৃক কি পাপনা কৃত 
'হয়?” 

৩। পৌন্তলিকতার সহিত কিছুমাত্র সংশ্বব রাখিবে না। 
পৌন্তলিক-ক্রিয়া-কলাপে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে না, পৌন্তলিকতার কোন 
চিহ্ন ধারণ করিবে না, পৌত্তলিক ভাবে কাহারও সহিত আলাপ 
করিবে না। 

৪। ত্রাঙ্গধর্শের বাবস্থামতে জাত-কর্শ। নাম-করণ, উপনয়ন, 
ধর্ম-দীক্ষা, বিবাহ, অস্তো্টিক্রিয়া। যাবতীয় গৃহ-কর্মম সমাধা করিবে। 
উপনয়নের সময়ে উপবীত গ্রহণ করিবে না। 

৫€। কেবল বাহক পৌভ্তলিকতা ব্রাহ্মধর্ম যে নিষেধ করিতেছে, 
এমন নহে। ইহ! পরিহার করা! ত সহজ । আধ্যাত্মিক পৌন্তলিকতা 
অতীব ভয়ানক ! বিষয়স্তুখাভিলাষ, মানাকাজ্ফা, কাম, ক্রোধ, লৌভ, 
দ্েষ, ঈর্ষা প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি সকলের শরণাগত অনুগত দাস 


১২ সঙ্গত । 


হইয়] তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক গৌন্তলিকতা 
বলে। এ উভয় গ্রকার পৌত্তলিকতাই পরিহার্ধ্য। 





ংসার। 


১। এক দিকে সংসার, আর এক দিকে ঈশ্বর । অংসার হইতে 
মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট যাওয়াই আমাদের জীবনের উদ্দেস্ত । 

২1 আমরা কি সংগাঁর পরিত্যাগ করিব? কোন জনশূন্য অরণ্যে 
গিয়া কেবল ধ্যানপরারণ হইয়। থাকিব? তাহা নহে। ান্মধর্দের 
আদেশ এই; সংসারে থাকিবে, কিন্তু তাহাতে আনাসত্ত হইয়া 
মোহেতে আবদ্ধ হইবে না| সংসার সাগরের উপরে ধর্দমুগোতে 
আরোহণ করির। ঈশ্বরের সহায়তা লইয় চলিয়! যাইবে, ইহাঁতে নিমগ্ 
হইবে না; অনৃতধানের বাতীর ভার সংসারে বিচরণ করিবে, চির- 
বিহারীর স্তার বিষয-ুখ ল্য করিয়া ইহাতে বন্ধ থাকিবে না। 

৩। স্বার্থগরত| হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া । 
“্যদদা সর্বে প্রতিত্তন্তে হদয়ন্তেহ গ্রন্থঃ । অথ মর্ভোহমুতো। ভবত্যেত- 
দেবানুশাদনং॥৮ “যে সময়ে এখানে হৃদয় গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব 
অমর হয়েন) এতাবন্মীত্র উপদেশ জানিবে ৮ 

৪| যথার্থ বৈরাগা অন্তরে । মনে যদি বিষয়াসক্তি প্রবল রহিল, 
তবে শরীরকে অরণ্যে লইয়! গেলে কি হইবে? দেই ব্যক্তিই সংসারী 
যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া সাংসারিক সুখে লিপ্ত রহিয়াছে। সেই ব্যক্তিই 
বৈরাগী, যাহার অন্ধুরাগ ঈশ্বরেতে, যে কেবল ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধ্য 
নাধনের উদদেশ্তে সংসারে থাকে। 


প্রীতি । ১৩ 


৫| যখন আমাদের সমুদয় বৃত্তি ও সকল শক্তি কেবল আপন 
আপন স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য নিয়োজিত হয়, তখন 
আমাদের জীবন সাংসারিক জীবন। এই সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ 
করিয়া ধর্্েতে ঈশ্বরেতে পুনজজীবিত হইতে হইবে। হাহারা এই 
প্রকার নৃতন জীবন ধারণ করিয়া ব্রক্গান্থরাগে দীপু হইয়া সংসারধর্ম 
পালন করেন তীহারাই ব্রাঙ্ম। তীাহাদিগের নিকটে সংসার যেরূপ 
ভাঁব ধারণ করে, বিষয়ী লোকদিগের নিকটে সে প্রকার প্রতীত 
হয় না। যেমন শরীর মৃত হইলে বাহা বিষয়েতে অসাড় হইয়া 
পড়ে, তদ্রুপ সাংসারিক জীবন অতিক্রম করিলে সংসারের সুখ 
দুঃখে সম্পদ বিপদে, আশা ভয়ে, আত্ম! আর বিচলিত হয় ন1। 
“অধ্যাআ্ববোগাধিগমনেন দেবং মত্বা ধীরে হর্ষশোকৌ জহাতি |” “ধীর 
বাক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক 
হইতে মুক্ত হয়েন।” সুধীর ব্াঙ্গ সংসারের নানা প্রকার কর্শো 
নিযুক্ত থাকেন, নানা প্রকার অবস্থাতে বিচরণ করেন; কিন্তু তাহার 
লক্্য আশা, আনন্দ, সকলই পরমেশ্বরেতে স্থির রহিয়াছে । ঈশ্বরের 
জন্য সংসার, অনন্তকালের জন্য জীবন, জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর, ইহা 
মনে রাখিয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবে। 





গ্রীতি। 


। ঈশ্বরের উপর গ্রীতি স্থাপন করিবে) তাহা হইলে সকল 
মন্ুষ্যের প্রতি ভ্রাতৃসৌহার্দ হইবে। | 
২। ঈশ্বরেতে গ্রীতি স্থাপিত হইলে সত্যের প্রতি প্রীতি হইবে। 


১৪ সঙ্গত । 


তাহার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাবের উপর গ্রীতি করিলে তাহার পবিত্রতা 
আমাদের নিকটে জাজল্যমান প্রকাশ থাকিবে। ঈশ্বর-প্রীতি কি? 
না অপাপবিদ্ধ নিফলঙ্ক সত্য-ন্বরূপের প্রতি শ্রীতি। "সত্যে কর 
গ্রীতি পাইবে পরিত্রাণ” । 

৩। সত্যের প্রতি গ্রীতি হইলে যে স্থানে ও যে সময়ে যে ব্যক্তিতে 
ও যে পুস্তকে সত্যের ভাব বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় তাহাতেই 
প্রীতি প্রবাহিত হইতে থাকিবে । যথা, ব্রাহ্মঘমাজ, উপাসনার সময়, 
ব্হ্মপরায়ণ ব্যক্তি, ধর্-গ্রতিপাদক গ্রন্থ। 

৪। এ প্রকার নিয়মে যাহার প্রীতি নিয়মিত না হয়, তাহার 
প্রীতি অপ্রশস্ত | 

৫| ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি কিরূপে জানা যায়? না! প্রথমতঃ 
তাহার সহবামের ইচ্ছা ) দ্বিতীয়তঃ তাহার সহিত যাহ! কিছু সন্দ্ 
আছে তাহাতে প্রীতি স্থাপন করা; তৃতীয়ত তাহার জন্য ত্যাগ 
ক্বীকার করা। 

মোহ। 

১। প্রীতির বিকার মোহ। 

২। অর্থ, শারীরিক সুখ, যশ মান সন্্রম, স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি 
আমাদের যে স্বাভাবিক অন্থুরাগ, তাহা যদি ঈশ্বরের প্রতি গ্রীতিকে 
অতিক্রম করে, তবে তাহাই মোহ। এই মোহ আমাদিগকে সংসারের 
পাঁশে আবদ্ধ করে, এ জন্ট ইহা আত্মার উন্নতির এক প্রধান প্রতিবন্ধক। 

৩। পরাৎপর সত্য-স্বরূপে প্রীতি স্থাপন করাই মোহ প্রতীকারের 
এক মাত্র ওষধ। 


ভ্রাতুসৌহা্দ। ১৫ 





৪। সংসারের ক্ষুদ্র অনিত্য পদার্থ সকল আত্মার কদাপি প্রীতির 
আম্পদ নহে। 

৫। সুখের জন্ত, স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্ত, সংসারকে 
কখন প্রীতি করিবে না; ঈশ্বরের মর্জলাভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্র 
বলিয়! সংসারকে প্রীতি করিবে। 


সপ 


ভ্রাতৃসৌহার্দ | 


১। ঈশ্বরকে যেমন পিতা বলিয়! প্রীতি করিবে, সকল লোককে 
তাহার সন্তান বলিয়া ভ্রাত্ুভাবে দেখিবে। এ ছুই ভাব যখন সম্মিলিত 
হইয়া হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে, তখন পবিত্রতা ও আনন্দ সহজেই 
উপলব্ধি কর! যায়, তখন ধর্মের কঠোর ভাব আর থাকে না। 

২। ভ্রাতৃসৌহার্দের প্রধান প্রতিবন্ধক স্বার্থপরতা, অভিমান, 
দ্বেষ ও পরনিন্দা। স্বার্থপরতা থাকিলে কেবল আপনার লইয়াই ব্যস্ত 
থাকিতে হয়; আপনার সুখে আপনার মর্ধযাদাতেই তৃপ্তি জন্মে। 
হৃদয়ের এই কুটিল গ্রন্থি স্বার্থপরতাকে ছেদন করিয়! ঈশ্বরের মঙ্গল 
ভাবের অন্ুকরণ করিবে । আপনার যদিও গুণ থাকে, তজ্জন্ত 
কদাপি অভিমান করিবে না; আলোচনা করিয়া! দেখিলে জানিতে 
পারা যায় যে আপনার বিস্তর দোষ আছে এবং অনেক বিষয়ে অন্তেরা 
আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিনয় অবলম্বন করিবে; বিনয়ী ও নম-না 
হইলে ঈশ্বরের নিকটে কেহ যাইতে পারে না । অন্তের দোষ দেখিলে 
দ্বেষ অথবা দ্বণা থাকিবে ন!। দ্বেষ ও দ্বণ! পাপের প্রতি ধাবিত 
হইবে, পাপী লোকের প্রতি নহে। কি সাধু কি অসাধু সকলেই 


১৬ সঙ্গত । 





ভ্রাতা। সকলকেই গ্রীতি করিবে! ভ্রাতার দোষ ক্ষম! করিবে। 
দোষ করা মনুষ্যের স্বভাব, ক্ষমা করা দেবতাদের ধর্ম। 
“ক্ষমা বশীরৃতীর্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং, 
ক্ষমাগুণোহ্শক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা ।” 

“ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন) ক্ষমা 
অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ ।” করণার্দ হইয়া অন্ঠের 
দৌয সংশোধন করিতে বন্্রবান্‌ হইবে । সেই দোষ পরিত্যক্ত হইলে 
দ্বেষের বা ঘণার আর কারণ থাকিবে না। মনুষ্যকে প্রীতি করিতে 
হইবে; অথচ পাপকে দ্বণা করিতে হইবে। পরোক্ষে পরনিন্দা 
অত্যন্ত দূষণীয়। যাহারা এই নীচ প্রবৃত্তির অনুগানী হর, তাহারা 
অন্তকে গ্রীতিনয়নে দেখিতে পায় না, এবং ে।ব সে বিদ্বেষ ও 
বৈর-ভাৰ সংস্থাপন করে। যে হৃদয়ে পরনিন্দা রাজা, সে হৃদয়ে প্রীতি 
বাদ করিতে পারে না। স্থলবিশেষে হিতের নিমিত্তে অন্তের যদি 
দৌষ দেখাইতেও হয়, তাহার গুণও কেন না মুক্তকণে স্বীকার কর? 

প্অন্যান পরিবদন্‌ সাঁধূর্যথা হি পরিতগ্যতে। 
তথ| পরিবদনস্ান্‌ তুষ্টো ভবতি ছুর্জ্জনঃ 1” 

"অগ্ঠের পরিবাদ দিয়! সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন, দুর্জন 
ব্যক্তি তদ্ধপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হর।৮ 

৩। অদময়ে অন্যকে সাধামতে সাঁভাষ্য দিতে চেষ্টা করিবে। 
স্নেহ, দয়া, পরোপকার এ সকল গ্রীতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র । 

৪। সকলেই ঈশ্বরের অমুতধাঁমের যাত্রী, অতএব ভ্রাতৃভাবে 
সকলের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান ধর্ম ও গ্রীতি দ্বারা পরম্পরকে 
সাহায্য করতঃ সেই অযৃতধামের প্রতি অগ্রসর হইতে হইবে। 


পবিত্রতা । ১৭ 


পবিত্রতা | 


১। আত্মীকে পবিত্র করাই আমাদের সমুদয় কার্যোর লক্ষ্য 
থাকিবে । কর্ম দ্বারা পাপ পুণ্য আত্ম হইতেই জন্মে, আত্মা সকল 
কর্মের মূল। অতএব আত্মার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবে। 

২। কেবল বাহিক অনুষ্ঠানের জন্য বান্ত থাকিবে না। আত্মাকে 
পবিত্র করিলে অনুষ্টান আপনা আপনি বিনিঃশ্ত হইবে। বৃক্ষের মূলে 
জল সিঞ্চন কর, তবে নিশ্চয়ই ইহা সারবান্‌ হইয়া ফলে ফুলে 
সুশোভিত হইবে। 

৩। যখনই কোন অপবিত্র কামনা মনে উদয় হইবে, তৎক্ষণাৎ 
ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাহার নিকটে প্রার্থনা করিবে যে তিনি 
তৌমাকে সে পাপ হইতে রক্ষা করেন। যদি ছুর্বালতা বশতঃ গাপে 
পতিত হও, অকৃত্রিম অনুশোচনা করিবে ও পুনর্ধার উথিত হইতে 
প্রাণপণে চেষ্টা করিবে । 

৪| আত্মার বিকৃত অবস্থাতে কখন কথন যথার্থ অনুতাপ হয় 
না। ঘদ্রপ শরীর অসাড় হইলে কোন আঘাতের যন্ত্রণা জান! যায় 
না, তদ্রপ আত্মার চৈতন্য না থাকিলে আত্মগ্রানি অনুভূত হয় না। 
যে ব্যক্তির কর্তব্য-জ্ঞান জাগ্রৎ থাকে ও হুঙক্ষক্লপে সকল বিষয় 
আলোচনা করিতে সমর্থ হয়, তাহার একটু লঘু পাপের জন্তও ঢুঃসহ 
যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। অতএব ধশ্ববুদ্ধি জাগ্রৎ রাখিবে। তাহা হইলে 
পাপের সংস্পর্ণ মাত্র আত্মগ্রানি উপস্থিত হইবে, এবং দেই পাপের 
প্রতীকারের জন্ত চেষ্টা করিতে পারিবে | 

৫ ইক্জ্রিরদিগকে দমন ও আত্মাকে বিশুদ্ধ করা মনের আলোচন! 


গ 


১৮ সঙ্গত । 

ও অভ্যাসের উপর অনেক নির্ভর করে। পাপ-প্রলোভনের দিকে 
যত মনঃসংযোগ করা যায়, ততই পাপের আসক্তি বুদ্ধি হর এবং যত 
পাঁপ অভ্যাস কর! যায়, ততই ধর্সুবলের হাঁস হয় ও পাপের পরাক্রম 
বৃদ্ধি হদ্ব। অতএব অভ্যাস দ্বার! অল্পে অল্পে মনকে পাপের বিষয় 
হইতে অন্তরিত করিবে। কখন নিরাশ হইবে না। অভ্যাস-জনিত 
পাপ অভ্যাস দ্বারাই নিরাকৃত হইবে। অনেক দিনের পাপ এক 
নিমেষে কি প্রকারে যাইবে? 

৬। কুসংসর্ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে । সতা-স্বরূপ পাবনের 
পাবন পরমেশ্বরের ও সত পরায়ণ সাধুদিগের সহবাসে থাকিয়া দিন 
দিন আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করিবে। সেই সর্বসান্গী পুরুষ সর্ধদা 
নিকটে রহিরাছেন, ইহ! স্মরণ করিবে। 

“একোহমন্্ীত্যাআবানং বন্তু কল্যাণ মন্তসে । 
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্থেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ 1” 

“হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, তুমি যে মনে করিতেছ, ইহা 
মনে করিবে না । এই পুণ্যপাপদর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য 
স্থিতি করিতেছেন ।” 

“মোহজালন্ত যোনিহি মু্টরেব সমাগমঃ। 
অহ্ত্রহনি ধনস্তি যোনিঃ সাধুসমাগমঃ।” 

“মুঢ় বাক্তিপিগের অহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং 
প্রতিদিন দাণ ন' দরদ নিশ্চিত ধর্দর উৎপত্তি হয়” 

4| আপনার প্রতি যদি সদয় হইতে চাও, তবে নিষ্ুর হইয়! 
আপনার ইন্দ্রিরদিগকে নিগ্রহ কর। যদি আত্মাকে মহৎ করিতে 
চাও, তবে বিনীত ও নম্র হও। বদি জ্ঞানী হইতে চাও, আপনার 





জীবনের লক্ষ্য | ১৯ 


অজ্ঞতার পরিচয় লও। যদি অন্তকে ধার্মিক করিতে চাও, অগ্রে 
আপনি ধান্মিক হও। যদি বাহিক অনুষ্টান করিতে চাও, অন্তর 
বিশুদ্ধ কর। 

জীবনের লক্ষ্য । 

১। জীবনের কন্ম নান। প্রকার, অবস্থা নানা প্রকার কিন্ত 
ইহার লক্ষ্য এক-_ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া! । 

২। যিনি সকল কার্যেতে এক মাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেন ও 
সমুদয় জীবন তাভাতে সমর্পণ করেন, তিনিই ত্রাঙ্গ। সংক্ষেপে 
ব্রাঙ্গের এই লক্ষণ জানিবে । 

৩। ব্রাঙ্গ ধিনি তিনি কি আমোদ করেন না, না বিষয় কক্ষ 
করেন না? করেন, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোকের গ্ঠায় আমোদের জন্ঠ 
আমোদ ব! অর্থের জন্ত বিষয় কর্ম করেন না; তীহার লক্ষা দিগ্দশনের 
শলাকার গ্তায় অহোরাত্র কেবল ঈশ্বরের দিকে স্থির রহিয়াছে । 

৪ গ্রহগণ যেরূপ সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, এবং 
তাহাদের স্ব স্ব নির্দিষ্ট পথ কখনও অতিক্রম করে না, সেইরূপ 
বরাঙ্মের জীবন ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখিয়৷ তাহার চতুদ্দিকে বিচরণ করে 
ও দিন দিন সমুন্নত হয়। 

৫। যখন এই লক্ষ্যটা জীবনের মধ্যদেশে থাকে, তখন সকল 
কার্যের সহিত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকে, কার্ধাই এক ভাব ধারণ 
করে, কিছুই বিচ্ছিন্ন বা বিশৃঙ্খল থাকে না। আমোদ ও ধনসংগ্রহ 
এমন যে নীচ কার্ধা, তাহা অবধি আর ঈশ্বরের উপাসনা! ও ধর্মানুষ্ঠান 
পর্যান্ত একই কর্তব্যের মধ্যে আইসে। 


২০ সঙ্গত | 


৬। জীবনের কর্ম তিন প্রকার, স্বকীয় পরকীয়, এবং ধর্ম 
সন্ন্বীয়। আপনার জন্ত যে সকল কাধ্য করি, তাহা সামান্ততঃ চারি 
প্রকার, শারীরিক কর্ম, আমোদ, বিস্ভাভ্যাস ও অর্থোপার্জন । 
অন্যের জন্ত যাহা করি তাহা-গৃহকর্শ বা সামাজিক কর্ম, এবং 
ধর্্সন্বন্ধীয় কার্্য,__উপাসনা ও ধর্থানুষ্ঠান। এই সমুদয় কর্মের 
লক্ষ্য কেবল ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া । এই লক্ষাটী মধ্যবিন্দু এবং 
জীবনের সকল কাঁধ্য ইহার পরিধিস্বূপ হইয়া ইহাকে আবেষ্টন 
করিয়া থাকিবে। 





কর্তব্য শ্রেণী। 

আমাদের কর্তবা তিন প্রকার। ঈশ্বরের প্রতি, আপনার প্রতি 
ও মনুষ্যের প্রতি । | 

প্রথমতঃ ঈশ্বরের গ্রতি। যিনি আমাদের শ্রষ্টা, পাতী, সর্বব- 
সুখদাতা ; ধাহার গ্রীতিতে আমরা লালিত পালিত হইতেছি ; আমরা 
ধাহার প্রসাদে জ্ঞান ধর্ম লাভ করিয়াছি, অমূতের অধিকারী হইয়াছি) 
তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য । যিনি ধম্মের আবহ, 
পাবনের পাবন, সকল মঙ্জলের আম্পদ, সমস্ত সঙ্ভাবের আধার; যিনি 
আমাদের পিতার পিতা এবং গুরুর গুরু, ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে 
তাহার আরাধনা কর! কর্তব্য । 
আবার আমরা যখন পাপ করিয়া ভীহা'র নিকট অপরাধী হই, 
তাঁহী হইতে দূরে পতিত হই, তাহার প্রসন্নতা আর সে প্রকার 
অনুভব করিতে পারি না; তখন সেই পাপের জন্য অকুত্রিম অনুতাপ 
করা কর্তবা। কিন্তু আমর! আপন ক্ষুদ্রবলে পাঁপের সহিত সংগ্রা্ 
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করিতে পারি না, পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি না, ঈশ্বরকে লাভ করিতে 
পারি না) আমরা পদে পদে আপনার ছুর্ধলতা অনুভব করি) এই 
হেতু ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা আর এক কর্তব্য । 

বিধি এই চাঁরি গ্রকার; কৃতজ্ঞতা, আরাধনা, অনুতাপ ও গ্রার্থনা। 

প্রতিষেধও চারি প্রকার। 

১। ঈশ্বরের বিষয় লইয়া উপহাস না করা, তাহার পবিত্র নাম 
বৃথা উচ্চারণ না করা । 

২। মনে অবিশ্বীসকে স্থান না দেওয়া, কেন না “সংশয়াআ 
বিনশ্ঠাতি 1” 

৩। কপটতা পরিতাগ করা । কপটতা ছুই প্রকার-_আমি আপনি 
ভাল, কিন্ত লোকের মধ্যে তাহাদের মত আপনাকে দেখান, আর আপনি 
মন্দ, কিন্ত বাহিক সাধুভাব প্রকাশ করা, এই উভয়ই পরিহা্ধ্য। 

৪| বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করা । সংসার এবং ঈশ্বর এ উভয়কেই 
সমানরূপে সেবা করা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ আপনার প্রতি । শরীর ও মনকে রক্ষা করা। 

১। মন। মনের সমুদয় বৃত্তিকে চালনা ও উন্নত করা। জ্ঞান, 
ধন্ম ও ঈশ্বরের ভাব সকল সামঞ্রন্তরূপে উন্নত ও বদ্ধিত করা । 

২। শরীর। রোগের নিবারক,_ সুস্থতার সময় নিয়মিত আহার, 
পরিশ্রম ও বিশ্রাম ) প্রতীকারক,_ রোগের সময় ওষধ সেবন। 

তৃতীয়তঃ, মনুষ্যের প্রতি । সাধারণ মন্ুষের প্রতি এবং বিশেষ 
বিশেষ সম্বন্ধজজনিত যে সকল কর্তব্য । 

১। সাধারণ মন্ুষ্যের প্রতি। সত্য ব্যবহার এবং স্তায় ও 
হিতৈষণাঁ, এই তিন প্রকার কর্তব্য । 
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সত্য ব্যবহার তিন প্রকার ; সত্য বথার্থরূপে নির্ণয় রে অন্তের 
নিকট বথার্থরূপে তাহ! বর্ণনা করা এবং প্রতিজ্ঞা পালন করা 

যায় ও হিতৈষণা। পরের কোন অনিষ্ট না করী, স্যায়। পরের 
হিতসাধন করা, হিতৈষণ! । এই ন্তায় 'ও ভিন চারি বিষয়ের 
প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে । 

(ক) অন্তের বিষয়ের গ্রাতি। অন্ঠের বিষয় অন্যায়পূর্র্বক গ্রহণ না 
করা, স্তায়। অন্তের সুখ সম্পত্তি বর্ধন কর! হিতৈষণা । 

(খ) মর্যাদার গ্রতি। অন্যের মর্যাদার হানি ন! করা, ন্যা়। অন্তের 
মর্ধ্যাদার হানি হইলে তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা, হিতৈষণা। 

(গ) শরীরের প্রতি । অন্যকে শারীরিক ক্লেশ না দেওয়া, ন্যায়। 
ক্ষধার্তকে অন্ন দিয়া, তৃষ্টার্তকে জল দিয়া, শীতার্তকে বন্ত্র দিয়া, রোগীকে 
ওঁষধ প্রদান করিয়া, শারীরিক ক্লেশ বিমোচন করা হিতৈৰণা । 

(ঘ) মনের প্রতি। স্খবদ্ধন করা ও ধন্মে প্রবৃত্ত করা, হিতৈষণা । 

হুঃখ না দেওয়া ও পাপে প্রবৃত্ত না করা, গায় । 

অন্যকে ছুই প্রকারে পাপে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে । আদেশ 
দ্বারা, উপদেশ দ্বারা__লোভ দেখাইয়! এবং সাহাধ্য প্রদান করিয়া। 
সপষ্টরূপে প্রবৃত্ত করা এক- আর কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অন্যকে পাপ 
কর্মে সম্মতি দিয়া অথব! তাহার স্বপক্ষ হইয়া কিন্ব! সে বিষয় দেখিরাও 
না দেখা, এই প্রকারে উপেক্ষা করিয়া-_গুটরূপে প্রবৃত্ত করা 
যাইতে পারে। 

২। বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধজনিত আর আর কর্তব্য আছে। 
উপকারীর প্রতি উপরৃতের, প্রদাঁতার প্রতি গৃহীতার কর্তব্ভাব যে 
কৃতজ্ঞতা, বন্ধু বন্ধুতে যে বিশেষ কর্তব্য, দেশের প্রতি যে বিশেষ 
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পোল স্ 


কর্তবা, রাজা প্রজা, দাস প্রত, খণী উত্তমর্ণ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে 
যে কর্তব্য; পরিবারের প্রতি যে কর্তব্য, পিতৃভক্তি, পুত্রন্নেহ, স্ত্রী 
পুরুবের পরস্পর প্রণয়, ভ্রাতৃসৌহার্দ, ইহার মধ্যে এ সকলই আইসে। 


লোকভয়। 


১। আমরা লোকভয়ে ভীত হই, তাহা এ কারণে নহে, যে 
সংসার অতি বলবান্‌; তাহার কারণ কেবল আমাদের ভীরুতা এবং 
ত্যাগ-স্বীকারে কাতর্তাঁ। সত্যের বল, জ্ঞানের বল, ধর্মের বল 
অপেক্ষা সংসারের বল কি কখন অধিক হইতে পারে? 

২। আমরা বত লোকভয়ে ভীত হুইয়া ধর্মের আদেশে কর্তব্যকর্ধ 
করিতে সম্কটিত হইব, ততই সকলে আমাদিগকে পীড়ন করিবে । 
আবার আমর! ঘত সাহস করিয়া অগ্রসর হইব, ততই সকলে ভীত 
ও নিরস্ত হইবে। 

৩। কোন ব্যক্তি বোঁম-যানে আকাশপথে উড্জীন হইয়া অনেক 
উচ্চ দেশে গিয়া ঘন অন্ধকারে এমন অন্ধীভূত হইলেন যে, তাহার বোঁধ 
হইল যেন এক হস্ত ব্যবধানে কৃষ্ণবর্ণ কঠিন প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা 
তিনি পরিবেষ্টিত হইয়াছেন। তাহাতে তাহার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা 
উপস্থিত হইল যে, যদি বাযুবেগে তাহার ব্যোম-যান সধ্গালিত হইয়া 
মেই প্রাচীরে লাগে, তাহা হইলে তাহার শরীর একেবারে চূর্ণ হইয়া 
যাইবে; কিন্তু যখন সেই ব্যোম-যান বারু সহকারে চলিতে লাগিল, 
সেই অন্ধকারের প্রাচীরও অগ্রসর হইতে লাগিল; তাহার গাত্রেতে 
স্গর্ণও হইল না। এই প্রকার ধর্ম-পদবীতে আরোহণ করিতে গেলে, 
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দূর হইতে যে সকল বাধাকে অনতিক্রমণীয় বোধ হয়, সাহসপূর্বক 
তাহাদের প্রতিকুলে অগ্রসর হইলে তাহারা পরাস্ত হয়; সন্মুখ যুদ্ধে 
তাহারা অক্ষম। অতএব ধন্ম-পথে পর্ধতাকার বিদ্ব দেখিয়াও ভীত 
হইও নাঁ। “সত্যমেব জয়তে নানৃতং।৮ “সতোরই জয় হয়; যিথ্যার 
জয় হয় না।” 

৪1 একদা একজন ব্রহ্মপরায়ণ বাক্কি ঘোর বর্ষাকালে শরদার 
মোহানায় পন্মা নদী পার হইবার উপক্রম করিতেছিলেন। সে সময়ে 
ঘন বৃষ্টি সহকারে প্রবল বাত্য! বহিতেছিল, তাহাতে ভীষণাকার তরঙ্গ 
সকল তাল বৃক্ষ সমান উিত হইতিছিল। নৌকা সকল স্তদু় রজ্জুতে 
তীরে আবদ্ধ ছিল, তথাপি তাহারা তর্ঙ্গবলে আন্দোলিত হইতেছিল। 
বেল! অবসানে বৃষ্টি ও বায়ুর কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু নদীর 
আন্দোলন তেমনই রহিল, এই অবদরে যেমন সেই সাধু পরপারে 
যাইবার নিমিত্ত আপনার নৌকা খুলিয়া দিলেন, অমনই তীর স্থ ভয়- 
ভীত নাবিকেরা সকলে একস্বরে বলিয়া উঠিল “নৌকা এখন খুলিও 
না।” ইহাতে তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি 
নির্ভর করিয়া তাহা হইতে নিরন্ত হইলেন ন| ; তীহার নৌকা! বাঁরু 
সহায়ে বাষ্পীয় পোতের ন্যায় ধাবমান হইল। কিছু দূর গিয়৷ সেই 
সাধু দেখলেন যে, পরপার হইতে আর একটা ক্ষুদ্র তরী অত্যা্ত্ধ্য 
সাহস সহকারে আসিতেছে, নিকটবর্তী হইলে তাহার নাবিক উচ্চৈঃ- 
স্বরে কহিল, “ভয় নাই, চলিয়া যাও ।” ইহা শুনিয়! তাহার মনে সাহস 
ও উৎসাহ শতগুণ বদ্ধিত হইল, এবং তিনি ঈশ্বরপ্রসাদে তীরে 
উত্তীর্ণ হইলেন। সংসারার্ণৰ পার হইবার সময়, যাহারা সংসারের 
মোহশৃঙ্খলে আবদ্ধ'আছে, তাহাদিগের নিকট হইতে উৎসাহ পাওয়া 


ত্যাগস্বীকাঁর। ২৫ 
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দুরে থাকুক তাহারা ভয় প্রদর্শন করিয়া বিরত করিতে চেষ্টার ত্রুটি 
করে না। এ প্রকার শত সহজ লোঁক যদি বাঁধা দেয়, তথাপি 
তাভাদের কথা গ্রাহ হইতে পারে নাঃ কিন্ত একটা সাধু সঙ্জন, যিনি 
সেই সংসার-সমুদ্রে সাহসপুব্বক বিদ্ব বিপত্তির প্রতিকূলে গিয়াছেন, 
তাহার উৎসাহ-জনক কথাই আদরণীয়। তীহারই উপদেশের উপর 
নিভর করিবে, যেহেতু তিনি আপন চেষ্টা আপন পরীক্ষা দ্বারা যথার্থ 
উপদেশ দিবার উপযুক্ত হইয়াছেন । 


স্প্পী্পাীিস 


ত্যাগস্বীকার । 


১। ঈশ্বরের জন্য আমাঁদের যাহা কিছু সকলই ত্যাগ করিতে 
প্রস্তুত থাকিবে । তাগই বাঙ্গধন্মের প্রাণ । 

২। ঈশ্বরকে লাভ করা আমাদের জীবনের উচ্চতম লক্ষা। 
তাহাকে পাইলেই আমাদের সমুদয় কামনার সমাপি হয়। তিনি 
যদি বিষয় বিভব দেন ভালই, কিন্তু তাহ! আমাদের প্রার্থনীয় নহে। 
তাহার আদেশে তাহা গ্রহণ করিবে, তাহার আদেশে তাহ! পরিত্যাগ 
করিবে। 

৩। ত্যাগস্বীকার করা ঈশ্বর-গ্রীতির নিদর্শন । তাহাকে প্রীতি 
করি অথচ তাহার জন্য বিবরঙস্গখ তাাগ করিতে পারি না, ইহা অত্যন্ত 
অসঙ্গত কথা । তাহার প্রতি ঘথার্থ প্রীতি থাকিলে অবস্তই তাহাকে 
সর্বস্ব দেওয়া যায়। 

৪। ঈশ্বরের জন্ত কত শত লোক প্রাণ দিয়াছেন, আমরা কি 
এক শারীরিক সুখ বা ধন বা মর্ধাদা ত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইব? 


২৬ গঙ্গত। 


নিস ললিত টি 


তাহাকে সকলই দেওয়! যায়। “যদি এ প্রাণ যাঁয় কি তাতে, কি 
এমন বা অদেয় তায়।” 

৫| আমরা যখন ত্রা্গধর্ম-ব্ুত গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর 
তাগন্বীকার করিতে কেন কুষ্ঠিত হইব? আমাদের প্রাণ মন শরীর 
সমুদয় ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়াছি, সকলই তাহার হস্তে দিয়াছি, তবে 
কেন আর তীহার কার্যে বিমুখ হইব? তিনি যেখানে যাইতে 
বলিবেন, সেইখানে যাইব, যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব ) 
তাহার ইচ্ছাতে যোগ না দিয়া কেবল আমার ইচ্ছাতে কোন কর্শ 
করিতে পারি না, যেহেতু আমার বলিতে আর কিছুই নাই। তীহাকে 
পাইবার জন্য সকলই তাহাকে বিক্রয় করিয়াছি। ভয় করিব না, 
ক্রন্দন করিব না, নির্ভয়ে অকাতরে তীহার আজ্ঞাপাঁলনে কাঁয়মনো- 
বাক্যে যত্ব করিব। যদি আমার প্রাণ পর্যাস্ত দিতে হয়, তাহাতেই 
বাকি? আমরা ধর্ম-যুদ্ধে গ্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি আমাদের সেনাপতি 
হইয়াছেন, অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতেই হইবে, বিমুখ হইয়া গমন 
করিতে পারিব না, ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে পারিব না, ঈশ্বরের 
আজ্ঞা পালনে সকল কষ্ট সকল যন্ত্রণা অপরাজিত হৃদয়ে সহ্য করিতে 
হইবে, ত্রাঙ্গধর্শের মহিমা-পতাঁকা উড্ডীন করিতে হইবেই হইরে। 
“শির দিয়া তো রোনা কেয়া?” ইহা বলিয়া সকল ত্যাগন্বীকার 
করিতে হইবে। 


সঙ্গত । 


স্পিরিট ০০০৮ 


কলুটোল! | 


উপদেষ্টার কর্তব্য । 
সোমবার, ৪ঠা আবণ, ১৭৮৬ শক ) ১৮ই জুলাই, ১৮৬৪ খুষ্টান্ব। 


কোন সভ| বা সমাজ অথবা অন্য কোন বিশেষ স্থানে ধর্মমোপদেশ 
দিবার পূর্বে প্রস্তত হওয়া কর্তব্য। মরণ-ধর্ম-রহিত আত্মা সকল 
আমার সম্মুখে রহিয়াছে, সুতরাং আমি যাহ! ব্যাখ্যা করিব, যে 
সকল উপদেশ প্রদান করিব, তাঁহার ফল অনন্তকাল পর্য্যন্ত ফলিত 
হইবে, ইহা সর্ব! স্মরণ রাখিবে। ধর্ম বিষয়ে'উপদেশ দেওয়া! কখনও 
সামান্য কাধ্য মনে করিবে না। যেমন একটী ফুৎকার করিলে 
চতুদ্দিকস্থ বায়ু শত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত হিল্লোলিত হয়, এবং সাঁগর-বক্ষে 
একটা প্রস্তর প্রক্ষেপ করিলে তদ্দবারা বহুদূর পর্যন্ত স্রোত প্রসারিত 
হয়, তদ্রুপ একটা উপদেশ বাক্য কোন ব্যক্তির মনে মুদ্রিত হইয়া 
তাহার সমুদয় জীবন পরিবন্তিত ও উন্নত করিতে পারে। দেই এক 
ব্যক্তি দ্বারা আবার তাহ! দেশ দেশাস্তরে প্রচারিত হইয়া তিন চারি 
পুরুষ পর্য্যন্ত ফলোপধায়ক হইতে পারে । অতএব উপদেশ গ্রহণের 
জন্য যেমন পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকা আবশ্তক, উপদেশ প্রদান নিমিত্তও 
তত্্রপ প্রয্বোজন | : এই নিমিত্ত কোন বিশেষ সভা বা সমাজে উপদেশ 


২ সঙ্গত । 


দিবার অগ্রে আপনার মনকে প্রস্তত করিবার জন্ত ঈশ্বরের নিকট 
এইবপ প্রার্থনা করা উচিত যে, সেই উপদেশ দ্বারা যেন উপদেষ্টা 
ও উপদিষ্ট উভয়েরই মর্গল হয়। তাহা না করিলে ত্রিবিধ অনিষ্ট 
সংঘটিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, এ উপদেশ ভাল হইলেও হইতে 
পারে, কিন্তু উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট উভয়ের মন প্রস্তুত না থাকা প্রযুক্ত 
বিশেষরূপ আকৃষ্ট না! হওয়ায় প্রকৃত মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। 
ছিতীয়তঃ, এ উপদেশ হয় ত ভালও হইল না এবং মন্দও হইল না 
এরূপ অবস্থায় ধাহারা কষ্ট করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে আসেন, তাহাদের 
আশানুরূপ ফললাভ না| হওয়ায় ভগ্রহ্বদয়ে কেবল কষ্ট গণনা করিতে 
করিতে ফিরিয়া! যাইতে হয়। তৃতীয়তঃ, উপদেশ মন্দ হইলে যে 
কত অমঙ্গল বিস্তার করা হয় তাহা! বলিয়া সীমা করা যায় না। 
একটা মন্দ উপদেশ দ্বারা কত কত আত্মার অধোগতির পথ প্রমুক্ত 
হইতে পারে। উপদেশ প্রদান করা সহজ কার্য নহে। উপযুক্ত! 
লাঁত ন! করিয়া উপদেশ প্রন্নান করিলে ঈশ্বরের নিকট আমাদিগকে 
অপরাধী হইতে হয়--তন্নিবন্ধন আমাদিগকে পাপে পতিত হইতে হয়। 
অতএব ধর্মীয় যাহা কিছু বল! যায় তাহা কখনও সামান্য বিবেচনা 
করিবে না। ত্রাঙ্গসমাজে উপদেশ দিবার সময় এই বিষয়ের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রািবে। এই গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে 
ঈশ্বরের নিকট এইকপ প্রার্থনা করিবে যে,_“হে সর্কান্তর্যামী 
পরমেশ্বর! আমি যে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি, তন্বারা যেন 
আমার এবং ভ্রাতাদিগের মঙ্গল হয় ।” 


অভাব ধোঁধ। ৩ 


অভাব বোধ । | 
সোমবার, ৪ঠ শ্রাবণ, ১৭৮৬ শক ) ১৮ই জুলাই, ১৮৬৪ থৃষ্টাব্ | 


অভাব থাফিলে চিন্তা করিতে হয়, কিন্ত মনের সন্তোষ থাকিলে 
চিস্তাআোত হাঁস হয়। অভাব বোধ হইলে কখনই স্থির থাকিতে 
গারা যায় না। অভাব বোধ হওয়া যে উচিত তাহা যেন এত কালের 
পর আমাদের হৃদয়লম হইয়াছে) ইহা আমাদের মঙ্গলের একটা চিহ্ন 
রলিতে হইরে। যেমন শরীরের রোগ উপলব্ধি করিতে পাল্ধিলে 
তত্প্রতীফারে চেষ্টা হয়, কিন্ত রোগ নাই এ্ররূপ দিদ্ধাস্ত করিলে 
প্রতীফারের কোন চেষ্টাই ফর! হয় না--এবং যেমন কোন কোন 
গীড়ায় অঙ্গ বিশেষে ওষধ প্রদান করিলে যদি তথায় কষ্ট অনুভূত 
হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকের! পীড়া শাস্তির আশা করিয়া থাফেন- 
তদ্রপ অন্তরের অভাব ও যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহার 
আরোগ্যের প্রতি আশারূঢ় হওয়। যায়। অভাব বোধ হইলে কখনই 
নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কিন্তু মনুষ্য সুথপ্রিয্, সর্বাদাই কষ্ট হইতে 
দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে। ত্রান্মধর্ম গ্রহণ সময়ে আমাদের অনেক 
অভাব বোধ হইয়াছিল, আমাদিগকে অনেক প্রকার কষ্টে পতিত 
হইতে হইয়াছিল, গুরুজনের তিরস্কার লোকের অত্যুন্ষি ও উপহাস 
সহা করিতে হইয়াছিল। পরে ঈশ্বরপ্রসাদে আমরা! যেমন ধর্মপথে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তাহার সঙ্গে লঙ্গে কষ্টেরও পরিমাপ 
অধিক হইতে লাগিল। যখন আমর! অনুষ্ঠানে প্রবৃস্ভ হইলাম, 
আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সফলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, 
এবং আমাদের অন্তান্ত কত ত্যাগম্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্ত 


৪. সঙ্গত। 


এক্ষণে বোধ হয় আর সে সকল কষ্ট নাই, সে সমস্ত বিপদের দিন 
অবসান হইয়াছে, এখন আমর! কিছুদিন স্থুথে যাপন করিতে অভিলাষী 
হইতেছি। পূর্বে আমাদের যে সকল অভাব বোধ হইত এক্ষণে তাহা 
আর হয় না। পূর্বে লোকে যেমন ভত্সন| ও চরিত্রে দোষারোপ 
করিত, এক্ষণে আর সেরূপ করে না; এইজন্য আমাদের মনে 
কিঞ্চিৎ আঁত্মগৌরব হইয়াছে। আমরা আপনাদের দোষ আর 
অনুসন্ধান করি না । সময়ের সহিত অথবা! লোকের সহিত তুলনা 
করিয়া দেখিলে, আমাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে বোধ হইবে) 
কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করিলে প্রতীতি হইবে যে অতি 
অল্পই হইয়াছে । আপনার উন্নতি দেখা সহজ, কিন্তু দোষ ও 
পাপ উপলব্ধি করা কঠিন; কেন না আমরা আতআ্মাতিমান ও 
আত্মাদর বশতঃ আপনাদের দোষের প্রতি নিমীলিত নেত্র এবং 
অপরের দোষের প্রতি প্রসারিত নেত্রপাত করি। এজন্ত সময়ে 
সময়ে আত্ম-পরীক্ষা! করা কর্তৃব্য। অন্ত্টি দ্বারাও কল অবগত 
হওয়া যায় না। অন্যের অপেক্ষা আমি কিমে মন্দ, কিসে হীন, 
এবং কি কি বিষয়ে আমার অধিক অভাব আছে, তাহা অন্যের 
চরিত্র দ্বেখিয়া শিক্ষা, করিতে হইবে। যাহাঁদের সহিত সহবাস 
করা যায় তাহাদের অপেক্ষা আমাদের কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে অধিক 
অভাব, তাহা তুলনা করিয়! দেখা কর্তব্য। অন্তদষ্টি বারা যে সকল 
অভাব ও পাপ বুঝিতে পারা যায় না, অন্তের সহিত তুলনায় তাহা 
উপলব্ধ হইতে পারে। আপনাকে উচ্চ মনে করিবে না, বরং শীচ 
মনে করিয়া অন্যের নিকট বিনীতভাবে শিক্ষা করিবে। কোন 
ব্রাহ্মবন্ধুর সহবাসে আমোদে কালক্ষয় না করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত 


অভাব বোধ । ৫ 


আপনার গভীর অভাব সকল মোচন করিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপে 
সাধুসহবাসে সর্বদা সাধুভাব সঞ্চয় করা ত্রাহ্ের কর্তব্য। সাধুলোক 
সকল ধর্ম-গিরির সোপান স্বরূপ, ঈশ্বর লক্ষ্য । 

প্রথমতঃ, স্বীয় পরিবার মধ্যে যত শিক্ষা লাভ করা যায় তাহাতে 
যত্রণীল হইবে। স্ত্রী স্বামীর নিকট, পুত্র পিতার নিকট অনেক সত্য 
লাভ করিতে পাঁরেন। এইরূপে পরিবার মধ্যে শিক্ষা করিয়া পরে 
বন্ধুর সাহাব্য গ্রহণ করিবে। আপনার দোষ ও বন্ধুর গুণ দর্শন করা, 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহার প্রদশিত 
পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করাই যথার্থ বন্ধুতার কার্য । বন্ধুর 
'নিকট এই প্রকারে শিক্ষা লাত করিয়া পরে ব্রাঙ্গপমাজ ব্রহ্ধবিষ্ঠালয় 
ও অন্থান্ত শিক্ষাস্থলে যায় আত্মার উন্নতি সাধন করিবে। এইরূপ 
আত্মা সর্বর্[|ী আপনার অভাব জানিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে) 
কথন বিকৃত সন্তোষ অথবা! আত্মগৌরব সে উন্নতির আত অবরোধ 
করিতে পারিবে না। উন্নতির পরে উন্নতি, প্রতিদিনই উন্নতি, 
সকল অবস্থাতে উন্নতি প্রতীয়মান হইবে। হে পরমাত্বন্‌! তুমি 
প্রসন্ন হইয়া এই অধম অস্তানদিগকে বিনয় শিক্ষা দাও। তোমার 
মহত্ব ও আমাদিগের হ্ুত্রতা নিয়ত ম্মরণ রাখিয়া! যেন আত্মগৌরবরূপ 
তয়ানক পাপ হইতে দুরে থাকিতে পারি। 


ব্রাহ্মমমাজের বর্তমান অবস্থা | *% 


এখন ব্রান্ষদমাজের একটা রিশেষ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে। পূর্বের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন 
হইবে যে, এরূপ অবস্থা আর কখনও হয় নাই। এই ভয়ানক অরস্থাটী 
বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। সকলেই অবগত আছেন যে, 
এক্ষণে পূর্ববাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বিষয় ব্রাঙ্গধর্ম্ের উন্নতির প্রতিকূল 
হইয়াছে, আমাদের মধ্যে ত্রাত্ভাব স্বাস হইতেছে, পরস্পরের মধ্যে 
বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতেছে। এমন কি পূর্বে আমাদের হৃদয়ে যথার্থ 
ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হইয়াছিল কি না, তথ্িষয়ে এখন বিলক্ষণ সংশয় 
উপস্থিত হইতেছে । বিশ্বাসের একতা, মতের অভিন্নতা৷ বাতীত যথার্থ 
ভ্রাতৃনভাব হওয়া! অসম্ভব ধাঁহারা সমবেতযত্ব হইয়া এক লক্ষ্য সিদ্ধির 
জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন তাহাদের মধ্যেই যথার্থ ভ্রাতৃভাব বিরাজমান, 
অন্তথা প্রকৃত ভ্রাতৃভাব হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে সেই 
সমবেত চেষ্টার অভার হইয়াছে । বিশেষ যত্র ও সতর্বতার সহিত না 
চলিলে এখন অনেক অনিষ্টকর বিষয় সংঘটিত হইতে পারে। এখনকার 
এই রোগ নিবারথের 'উধধ কি? যেরূপ যখন কোন সাধুব্যক্তির 
জীবনে চতুদ্দিক হইতে বিদ্তু বিপত্তি আসিয়া উপনীত হয়, যখন সকল 
ঘটনাই প্রতিকূল হয়, সকল সাধু উদ্দেস্ত প্রতিষিদ্ধ হয়, তখন সেই 


অবস্থার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলতাব দেখা কর্তব্য ; সেইরূপ এই বর্তমান 

টিয়ার টিয়ার 

€* ইহাতে ভারিথ নাই | সম্ভবতঃ ১৭৮৭ শকের মাধোৎমবে এই 

আলোচন। হইয়াছিল । কারণ ইহ! ফাল্তুন মাস ১৭৮৭ শকের ধন্মতত্বে পাওয়। 
গিক্পাছে। ্ 





ব্রাহ্মসযাজের বর্তমান অবস্থা । ৭ 


ভ্রাত্বিচ্ছেদ, অসংভাব, নীচভাব যাহা চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতেছে তাহাতেও 
সেইরূপ ঈশ্বরের মঙ্গলাভিগ্রায় উপলব্ধি করিতে হইবে । সামান্য 
মতভেদ সকল তুচ্ছ করিয়া, সমবেত চেষ্টা দ্বারা সাধারণ লক্ষ্য সিদ্ধ 
করাই এখনকার বিশেষ কর্তব্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে । এখন 
যিনি উন্নতির আ্লোতকে অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন তাহার আয়াস 
বিফল হইবে সন্হ নাই; আর যিনি উন্নতিশোতে আপনাকে নিক্ষেপ 
করিবেন তিনিই কৃতকার্য হইবেন। সত্যের জয় হইবেই, ইহা 
নিঃসংশয়। আমরা যদি উৎসাহ ও চেষ্টার সহিত অগ্রসর হইতে 
পারি, তাহা হইলে আমাদের যত্ু সফল হইবেই হইবে । সকল প্রকার 
কুটিলভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা 
ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ আমরা কখনই সংসিদ্ধ করিতে পারিব না। 
কিন্তু অকপট হৃদয়ে বিমলাস্তঃকরণে সতাব্রত পালন জন্য যদি আমরা 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যদি সত্যই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য 
হয় এবং ঈশ্বর আমাদের সহায় হন, তাহা হইলে আমাদের আশা 
ফলবতী হইবে না ত আর কাহার হইবে? ঈশ্বরের মঙ্গলরাজ্য 
মঙ্গল অভিপ্রীয়ই সংসিদ্ধ হয়। 

এখন আমাদের নিকট এইরূপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়া 
থাকে । ইচ্ছা হয় যেরূপ আসিভেছিলে সেইরূপ সকলের সহিত যোগ 
দিয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হও, অথবা তাহাদের সহিত থাকিয়া উন্নতির 
চেষ্টা পাও, কিন্বা পক্ষান্তরে স্বতন্ত্র হইয়৷ আপনাদিগকে উন্নতির স্রোতে 
নিক্ষেপ কর। ব্রাহ্গধন্ম গ্রহণের সময় যেমন আমর! পৌত্বলিকদিগের 
নিকট গ্লানি অপমান তিরস্কার সহা করিয়াছিলাম, এখনও আমাদিগকে 
সেইরূপ সহা করিতে হইবে। তবে এইমাত্র প্রতেদ দৃষ্ট হয় যে, পূর্বে 


৮ সঙ্গত | 





যেমন বাহিরের লোকদের নিকট তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল এখন 
তাহা নহে, এখন আপনাদের লোকের মধ্যে অপমান আত্মবিচ্ছেদ 
উপস্থিত। শৈশবাবস্থায় মনুষ্য যেমন আপনার লইয়াই ব্যস্ত থাকে, 
আপনার ক্রীড়া আমোদ লইয়াই সন্তষ্ট থাকে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে 
স্বাধীন হয়, ও অন্তের মঙ্গল চেষ্টা করে। আমাদের পূর্বের অবস্থা 
সেই শৈশবাবস্থার অনুরূপ, তখন আমরা ব্রাঙ্গধন্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্মপমাজে 
যোগ দিয় আপনাঁর আপনার উন্নতি লইয়! ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে 
সেই শৈশবাবস্থা' অতিবাহিত হইয়াছে এখন আর আপনার লইয়া 
থাকিলেই হুইবে না, কিন্তু স্বাধীনত। অবলম্বন করত সাধারণের 
উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আমরা 
সকলকে জিজ্ঞাসা করি যে, সেই শৈশবাবস্থার স্যায় কেবল আপন 
আপন উন্নতি লইয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হওয়া উচিত, আংশিক সত্য 
আংশিক কপটতা! লইয়া সন্তুষ্ট থাঁকিবে__না “শির দিরা ত রোনা 
ক্যা” বলিয়া সত্যের জয় পতাকা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করত অগ্রতিহত 
বেগে অগ্রসর হইবে? সকলেরই নিকট হইতে আমরা এই প্রশ্নের 
উত্তর প্রার্থনা করি। 

অনেকে এই বাক্যকে বিচ্ছেদ ভাবাত্বক বলিতে পারেন। কিন্তু 
বাস্তবিক এরূপ কোন নীচলক্ষ্য ইহার অত্যন্তর দেশে লুক্কায়িত নাই। 
যদি সত্যকে পালন ও রক্ষা করিতে গিয়া কাহারও সহিত মতভেদ 
হয় তাহাকে বিচ্ছেদে কহে না, সামান্য বিষয় লইয়| বিবাদ কলহ 
করাকেই বিচ্ছেদ কহে। ূ 

সম্প্রতি বহির্জজগতে যেমন প্রবল ঝটিকা হইয়া গিয়াছে, আমাদের 
ধ্মরাজ্যেও সেইরূপ ঝটিকা! হইতেছে। যত জীর্ণ অক্টালিক! ভূমিসাৎ 


ব্রান্মসমাঁজের বর্তমান অবস্থা! । ৯ 





হইয়া গিয়ীছে, এবং যে সমস্ত অট্টালিকা এ উৎপাঁতকে পরীস্ত করিতে 
সক্ষম হইয়াছে তাহারা পূর্ব উন্নত শিরে দণ্ডায়মান আছে বটে, 
কিন্তু এ নিষ্ঠুর ঝটিকা যাহার উপর দিয়! বহমান হইয়াছে তাঁহাকেই 
শ্রীতরষ্ট কবিয়াছে। ব্রাহ্গদিগের মধ্যে যাহারা হূর্বল তাহারা অধঃগতিত 
হইয়াছে, বার্থ বলীর! উদ্ধশির রহিরাছে। এই ঝটিক1 দ্বারা সকল 
প্রকার দুর্বলতার পরীক্ষা হইতেছে । এ সমস্ত ঘটন! ঈশ্বর প্রেরিত। 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সাহসের সহিত বাক্ত করিতে পারা যায় যে ইহা 
ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় হইতে নিঃস্যত হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন 
কোন লোকের কোঁন বিশেষ বাক্য বা ব্যবহারে এই ঘটন৷ সংঘটিত 
ইইয়াছে। কিন্তু আমরা বলিতেছি তাহা নহে, ইহা ঈশ্বরের 
অভিপ্রেত। যিনি বলেন যে ইহার দ্বারা অনিষ্ট উৎপাদিত হইবে 
তাহার নিতান্ত ভ্রম। সতা এবং সাধুতাকে একত্র করিলে অনিষ্ট 
হয় ইহা অতীব অশ্রদ্ধেয় বাক্য । কপটতা৷ যে এতদিন জীবিত ছিল 
তাহা আক্ষেপের বিষয় । কিন্তু এখন দে গতান্ুশোচনা বুথ । যাহাতে 
সেই অনিষ্টকর কপটতা আর প্রবল হইতে না পারে সর্বপ্রকারে 
তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষণে যথার্থ সাধু ্রাহ্মদিগের মধ্যে 
মতভেদ, ব্রাহ্গসমাজমন্দির মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে । এতদিন 
উহা! কেবল বাহিরে বাহিরে ছিল কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ নাই। প্র 
মতভেদের কারণ কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। ভ্রাভৃভাবের 
অভাব যে উহার কারণ তাহা নহে। ব্রাহ্গধর্থ্বের সারসত্য, সারবিশ্বাস 
বিষয়ে মতভেদ, কপটকে কপট বলিব কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ, উন্নত 
ব্রহ্মদিগকে উন্নত বলিব কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ, যাহার বথার্থ দোষ 
আছে তাহাকে দোষী বলিব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে । 


ও 
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কোন বৈষয়িক কলহ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয় নাই এবং সাংসারিক 
কোন বিষয়েও আমাদের মতান্তর হয় নাই, সত্যকে রক্ষা করিব কি 
না এই বিষয়ে আমাদের মতান্তর । এসময়ে আমরা কোন মনুষ্য 
বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্ধ্য করিতে পারি নাঁ। ঈশ্বর 
আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন সত্যকে রক্ষা কর, দুর্ববলকে রক্ষা কর, 
সাধুকে সাধু বল, কপটকে কটা বলিতে ভীত হইও না। বিনি সরল 
তিনি সরলত| প্রচার করুন, যিনি সত্যপ্রিয় তিনি সত্যকে প্রচার 
করুন। বীহারা সত্যব্রত পালন করিবার জন্য রাশি রাশি কষ্ট 
শিরোভূষণ করিয়া বহন করিয়াছেন, তাহারা কোন লোকের অনুরোধে 
সেই অমূল্য সত্যরত্বকে পরিত্যাগ করিতে পারেন ন1। 

এক্ষণে আমরা এই সিদ্ধান্তারূঢ় হইলাঁম। কিন্তু একটা বিষয়ে 
আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। অনেকে সঙ্গতৈর সভ্য অর্থাৎ 
সত্যপথে অগ্রসরাভিলীষী ব্রাহ্মদিগের প্রতি দন্ত ও ওদ্ধত্য দোষ 
আরোপ করিয়া থাকেন। আমরা স্বীকার করিতেছি যে আমাদের 
অনেক দোষ আছে, কিন্তু যে বিষয় লইয়! দোষারোপ করা হইতেছে 
তছ্বিষয়ে আমর! নিশ্চয় দোষী নহি। যদি সত্যকে সত্য বলা, 
কপটতাকে কপটতা বল! এবং অসত্যকে অসত্য বলা দোষ হয়, তবে 
সেন্পপ অপবাদের প্রতি বধির থাকা কর্তব্য। কিন্তু ধাহারা এরূপ 
দোষারোপ করেন তাহাদের ততপ্রতি একটী কারণ আছে; তাহা এই 
যে ঠাহারা আমাদিগের নিকট হইতে শ্রদ্ধা লাভ করিবার অভিলাষ 
করেন। কিন্ত শ্রদ্ধা বলপূর্বক লব্ধ হইবার নহে, ঈশ্বরের নিয়মান্থসারে 
উহা! উপযুক্ত পাত্রেই ধাবিত হয়। ধাহারা পৌত্বলিকতাঁতে যোগ 
দিরা খাকিবেন, তাহা পরিতাগ করিতে চেষ্টা করিবেন না, বরং 
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উন্নতিআ্রোতৃকে প্রতিরোধ করিবেন আমরা কিরূপে তাহাদিগকে 
শ্রদ্ধা করিতে পারি, সু তরাং তাহারা তল্লাভে বঞ্চিত হইয়া আমাদের 
প্রতি দান্তিকাপবাদ প্রয়োগ করেন। তজ্জন্ত আমর! কি প্রতিবিধান 
চেষ্টা করিব? আমাদের সকলের হইদয় যেন বিশুদ্ধ থাকে, যেন দ্বেষ 
অহঙ্কারাদি দোষে উহা কলঙ্কিত না হয়। সত্যই আমাদের পালনীয়, 
ঈশ্বরই আমাদের সেবনীয়। 


সমস 
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রিপু বিভাগের বিষয় সঙ্গতে এক্ষণে আলোচনা করিবার আবশ্তকত। 
নাই। কি কি উপায়ে তাহা দমন করা যাইতে পারে তদ্িষয় 
আলোচনা কর! কর্তব্য । আমরা শুনিয়াছি পুর্বকালে লোক অরণ্য- 
বাদী হইত। তাহার কারণ কি? সংসার পালন করিবার অক্ষমতা 
নে কারণ নহে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া মনকে শান্ত করিয়া ঈশ্বরের 
সহবাস লাভ করাই তাহাদের উদ্দেন্ত ছিল। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে 
নিবৃত্ত হওয়া! আবন্তক। প্রথমাবস্থায় মনুষ্যের অন্তরে ঈশ্বরবিরাগ 
ও বিষয়ানুরাগ উপস্থিত হয়; দ্বিতীয় অবস্থায় ঈশ্বর ও বিষয় উভয়ের 
প্রতিই অনুরাগ হয়; তৃতীয় অবস্থাপন্ন লোকের বিষয়ে বিরাগ ও 
ঈশ্বরান্নরাগ জন্মে। আমরা এক্ষণে দ্বিতীয় অবস্থায় অবস্থিত। ইন্দ্রিয় 
কিরূপে দমন করা যাইতে পারে? আমরা কোন দিন সুন্দররূপে 
ঈশ্বরোপাঁসন! করিতে পারি, কোন দিন পারি না । ইহার কারণ 
কি? বিষয় ও ঈশ্বর উভয়ান্গরাগই ইহার কারণ। বিষয়ান্ুরাগ 


* ইহাতে ভারিখ নাই। চৈত্র, ১৭৮৭ শকের ধর্তত্ব হইসে গৃহীত। 


_শান্পীশিপিপপশীপিপসপী সআসপপাসাপাশী পাপ শা ীটিশিদ 
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ইন্দরিয়প্রাবলোর একটী অন্ততম প্রকাশ। কখন প্রতিজ্ঞারূ্ট হই যে, 
ইন্্িয়দমন করিব, পরক্ষণে কোথা হইতে মনচঞ্চল হইয়া পড়ে প্রতিজ্ঞা 
পালন করিতে পারি না। আমাদের অটল ভাব কোথা? এক 
এক সময় আমাদের ক্রোধ এমনই প্রথল হইয়া উঠে যে উন্মত্বতা 
জন্মে। যদি কখন তাহা অন্ন কখন অধিক হয়, তাহ! আমাদের 
দমন শক্তির জন্য নহে, রিপু উদ্দীপক কারণের অল্লাধিক্য বশতঃ 
এইরূপ ঘটিয়া থাকে । একটী না একটা বিষয়ে আমরা ইন্িয় দ্বার! 
জড়িত হইয়া আছি। বিষয়াসন্তি একটা গ্রধান দৃষ্টান্ত । ইন্দ্রিয় দমন 
করিতে পারিলে আর সকল সহজ হয়, বিষয়াস্তি হইতে মুক্ত 
হওয়ায় সহজ হয়। ঈশ্বরোপাসনাও তখন সহজ হয়। কতকদুর 
ইন্জিয় সেবা করা এবং কতকদুর পরিত্যাগ করা যে কত কঠিন তাহ! 
বল৷ যায় না। অতএব যাহাতে তাহ! এককালে পরিত্যাগ করিতে 
পার! যাঁয় তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য । 

কাম রিপুকে এককালে পরিত্যাগ করিলে শরীর ব্যাধিগরস্ত হয় কি 
না তদ্বিষয়ে চিকিংসকদিগের অভিমত জিজ্ঞান! করিবার অভিপ্রায় 
প্রকাশিত হইল। চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু রুষ্ণধন ঘোষ স্বীয় অভিগ্রায় 
ব্যক্ত করিয়া কহিলেন যে একটা ইন্দ্রিয়কে এককালে দমন করিতে 
পারিলে তাহা আর কষ্টদায়ক হয় না, কারণ ক্রমে এ ইন্দ্রিয় অসাড় 
হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে কোন শারীরিক গীড়া হইবারও সম্ভাবনা 
নাই। যে ইন্দ্রিয় যে পরিমাণে গ্রথমে পরিচালিত হয় তাহা দমন 
করা সেই পরিমাণে কঠিন, কষ্টসাধ্য. ও কালদাপেক্ষ ৷ কিন্তু একেবারে 
গরিচালিত না হইলে তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ । 

উপরোক্ত রিপু দমনে কৃতকার্য হইবার নিমিত্ত কতিপয় সাধারণ 


রিপুদমন। ১৩ 





নিয়ম নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। স্ত্রীর সহিত সর্বদা! হাম্ত পরিহার 
করা বিধেয় বোধ হয় না। ঈশ্বর আমাদের হস্তে স্ত্রীগণের উন্নতির 
যে গুরুভার সমর্পণ করিয়াছেন তাহা অপবিত্র করিয়া ফেলিলে 
আমাদিগের অত্যন্ত অধোগতি হইবে, তদ্বিষয়ে সতত সতর্ক থাক ও 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা কর্তব্য। প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে 
চেষ্টা করা বিধেয়। যদি স্ত্রীলোকের সহবাসে থাকিলে মন বিচলিত 
হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তংস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইয়া! 
মনকে শান্ত করা উচিত। ইচ্ছাপূর্ববক পরন্ত্রী দর্শন না করা আবশ্যক, 
এবং কখন সন্দর্শন কর্তব্য হইলে আপনার মনের পবিত্র ভাব ও বলের 
উপর প্রগাঢ় শান অবলম্বন করিতে হইবে । আমি কি জন্য সংসারে 
আপিয়াছি। আমাদের সর্বদা! জাগ্রৎ থাকা কর্তর্য, সর্ধদ| পবিত্রস্বর্নূপ 
ঈশ্বরের ক্রোড়ে রহিয়াছি ইহা স্মরণ থাকিলে আর পাঁপকার্ধ্য ও 
ইন্্রিয়চর্ধ্যায় প্রবৃত্তি হয় না। 

প্রলোভন হইতে দূরে থাকা কাম রিপু দমনের বিশেষ উপায় 
তজ্জন্ত মধ্যে মধ্যে স্ত্ীপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শয়ন করা, ও দেশ ভ্রমণ 
কর! আবশ্যক অন্তান্ত রিপু মন হইতে উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য তাহাদের 
নিবারণের নিমিত্তে মানসিক নিয়ম সকল আবশ্তক, কিন্তু কাম রিপুর 
শরীরের সহিত অনেক সম্বন্ধ আঁছে সুতরাং তন্নিবারণের জন্ত বাহিরের 
নিয়ম অধিক পরিমাণে প্রয়োজন। লৌকে যৌবনকালে স্ত্রীকে 
কেবল রিপুচরিতার্থ করিবার উপায়স্বরূপ, মধ্যম বয়সে সহচারিগী- 
স্বরূপ ও বুদ্ধবয়সে পরিচারিকাম্বরূপ জ্ঞান করে। স্ত্রীর সহিত সর্বদা 
হাস্ত পরিহাস করিলে পরম্পরে শ্রদ্ধাভাব থাকে না । স্ত্রীর কর্তব্য 
স্বীয় স্বামীকে উচ্চ করিয়া জ্ঞান করা) আমাদের দেশের বৃদ্ধা 


১৪ সঙ্গত। 
স্রীদিগের স্ব স্ব স্বামীর প্রতি যেরূপ ভক্তিভাব দেখিতে পাওয়া যায় 
এখনকার স্ত্রীদের সেরূপ দৃষ্ট হয় না। আমাদের দেশের পূর্বাবস্থা 
দেখিলে স্বামী স্ত্রী পরম্পরের কিরূপ তক্তিভাব ছিল উপলব্ধি হইবে। 
এই জন্ম স্ত্রী পুরুষের মধ্যে গাল্ভীর্য্যতাব রাখ! কর্তব্য, পরম্পরে অধিক 
হান্ত-পরিহাপ করা ভাল বোধ হর না। স্বামীর উপর স্ত্রীর ভক্তি 
থাকিলে তন্বারা অনেক মঙ্গল ফল লাভের প্রত্যাশা থাকে । 

প্রলোভন পরিত্যাগ করাতেও অধিক স্থায়ী ফল বোধ হয় না। 
পরিতাক্ত স্থানে পুনরায় গমন করিলে পূর্বরভাব সকল মনে উদয় হইতে 
গারে। বিন্তত্ত্রীর সহিত গোপনে থাকিতেই হইবে, পরস্ত্রীর মুখ 
দর্শন আবস্তকমত করিতেই হইবে, বন্ধুর অনুরোধে তাহার স্ত্রীর 
শিক্ষার ভার হয় ত কখন কখন লইতেই হইবে সে স্থানে কি কর্তব্য? 
যে সকল পদার্থের সহিত কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে যোগ আছে, যাহাতে ইন্দ্রিয় 
উত্তেজিত হয় তাহার সহিত সত্য ও সন্ভাবের মহিত এরূপ যোগ 
রাখিবে যে তদর্শনে মন্দভাব দুরীরৃত হইয়! সেই সত্য ও দাধুভাব. 
সকল মনোমধ্যে উদয় হয়। কোন সুন্দরী স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
যদি মনোমধ্যে কুভাবের সঞ্চার হয় তাহা হইলে এইরূপ চিন্তা করিবে 
ঘে, ঈশ্বর সৌনর্য্যের আকর তাহার গ্তায পবিত্র ও আনন্দময় বস্তু আর 
কিছুই নাই। এইরূপে ঈশ্বরেতে মন সমাধান করিতে পারিলে মন্দভাব 
মন হইতে প্রস্থান করিষে। স্ত্রীগণের গ্রতি অসংগ্রবৃত্তি উত্তেজিত 
হইলে তাহাদের গ্রতি দয়ার আবশ্তকতাঁর বিষয় ন্মরণ করা কর্তব্য। 
ঈশ্বর স্ত্রীজাতিকেও মনুষ্যের ন্যায় সমান ধর্মাধিকার দিয়া সৃষ্ট 
করিয়াছেন, আমাদের উপরে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ 
করিয়াছেন। কিন্তু আমরা সেই ভার প্রতিগাললে কতদুর সক্ষম 





মহৎ লোক । ১৫ 





হইলাম, এবং তাহাদের হীনতা পরিহার করিবার জন্ত কি চেষ্টা 
করিতেছি? এইরূপে স্ত্রীজাতির হীনাবস্থার প্রতি নেত্রপাত করিলে 
কোন্‌ পাষাণ হৃদয় দ্রব না হয়? এমন কোন্‌ জঘন্ত মন আছে যে 
তৎকালে কুপ্রবৃত্বিকে মন হইতে অন্তরিত না করিয়া পোষণ করে? 

ইন্দ্রিয় দমনের কতিপয় অন্তান্ত উপায় নিয়ে লিখিত হইল। সুখ 
দমন করা, আমোদ প্রমোদ দমন করা, ও আপন আয়ত্তাধীনে রাখা, 
মনকে সুখাসক্তির অধীন হইতে ন দেওয়া, এইরূপ উপায় সকল 
অবলস্থন করিলে প্রলোভনের ভাব চলিয়া যাইবে। 


শা পাগাভিপিওযেজ 


মহত লোক । & 

মহদ্বান্তিগণ এক একটী আদর্শ লইয়! জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা 
সেই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া জনসমাজের উন্নতি সাধন করেন এবং 
জনসমাঁজকে সেই আদর্শের অন্রূপ করিয়া লয়েন। তাহাদের মধ্যে 
যিনি যত উন্নত তাহার আদর্শ সেই পরিমাণে উন্নত হইয়া! থাকে । 
বাহার এইরূপ কোন আদর্শ নাই সে মহৎ নহে। জগতে যত মহৎ 
বাক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সকলেরই এক একটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
আদর্শ ছিল ও তাহারা যে যে কাধ্য করিয়া গিয়াছেন তত্তাবতেই সেই 
আদর্শ প্রতিভাত হইয়াছে ইহা মহৎ লৌকদের একটা প্রবল লক্ষণ। 
অভী বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া মহদ্বাক্তিদিগের অন্তর লক্ষণ। 
মহদ্বক্তিরা আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেনই করিবেন। এক ব্যক্তি 
নানাপ্রকার অস্থৃবিধা বশত: তাহার অভীষ্ট লাভ করিতে পারিলেন 





তারিখ নাই। ১৭৮৮ শক; ১৮৬৩ ধৃষ্টাবব। 


১৬  শুহতা। 

না, অবস্থা আরও অনুকুল হইলে তিনি কৃতকার্য হইতে পারিতেন ; 
এরূপ লৌককে মহৎ বলা যাইতে পারে না| মহদ্বাক্তির অপর লক্ষণ 
এই যে আবশ্তক হইলেই তাহাদের জন্ম হয়, অর্থাৎ জগতে মহৎ 
লোকের অভাব হইলে ঈশ্বর তাহাদিগকে এখানে প্রেরণ করেন, 
তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব কার্য সম্পন্ন করিয়া বিদায় গ্রহণ 
করেন। অপিচ মহৎ লোকের! আপনাদের জন্ত জন্মগ্রহণ করেন না, 
অথব! আপনার কি স্বীয় পরিবারের অথবা কেবল স্বদেশের মঙ্গলের 
জন্যও তাহাদের কাধ্য বদ্ধ থাকে না, সমুদয়ঞ্জগতের জন্য তাহারা 
কার্ধা করেন। লোকে তাঁহাদের কার্ধ্য গ্রহণ অথবা স্বীকার করুক 
বা না করুক তীহা'রা স্ব স্ব আদর্শানুসারে কার্য্য করিবেনই এবং সেই 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই তীহারা জগতে আর নিক্ষল থাকিতে ইচ্ছা করেন 
না। তাহার! মৃতার জন্ত অপেক্ষা করেন, মৃত্যুও তাহাদের ইচ্ছান্থসারে 
আসিয়া তীহাদিগকে অবসর প্রদান করে। যেমন অভীষ্ট সিদ্ধ না 
হইলে তাহাদের মৃত্যু হয় না, সেইরূপ তাহা স্ুসিদ্ধ হইলে তীহারা 
আর ইহলোকে অবস্থিতি করেন না। 








শুহতা | 
শুক্রবার, ২০শে আষাঢ়, ১৭৯১ শক ) ওরা জুলাই, ১৮৬৭ খুষ্টাব্ষ 


প্রশ্ন। অনেক দিন উপাসনার সময় মন অত্যন্ত শু্ধ বোধ হয়, 
অভাব বোধ হয় না এবং তজ্জন্ত উত্তমরূপ প্রার্থনা হয় না, কিরূপে 
এই শুষ্কতা দূর হয়? 

উত্তর। অভাব আমাদিগের সর্বদাই আছে। আমরা উত্তমরূপ 


বি 


শুক্কতা | | ১৭ 


মক 


চিন্তা করিলেই তাহা দেখিতে পাই। ভালরপে হৃদয়ের দিকে দেখি 
না বলিয়াই অভাব জানিতে পারি না। আমাদিগের শুফতার আর 
একটা কারণ এই, আমরা নিজে যেমন শুফ আমাদিগের দেবতাঁকেও 
সেইরূপ শুষ আকার প্রদান করি। এই করনাই আমাদের সর্ধবনাশের 
মূল। আমরা ঈশ্বরকে কেবল জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, সর্বব্যাপী 
এবন্বিধ কতকগুলি জ্ঞানবিষয়ক গুণবিশিষ্ট বলিয়া! চিন্তা করি। 
নীরস জ্ঞানে হৃদয় নীরস হয়। আমাদিগের উচিত তাহার পরল 
গুণগুলিও দেখি, তাহাকে প্রেম চন্দ্র, দয়াময়, পুত্রবংসল, অধম তাঁরণ 
বলিয়া ভাবি। 

প্র। একটা পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত বারবার “পিতা 
রক্ষা কর” বলিয়া ডাকিলাম, কিন্ত মুক্তি পাইলাম না। সুতরাং মন 
নিরাশ হয় এবং প্রাথনার প্রতি উপেক্ষা জন্মে। এ অবস্থায় কি 
করা উচিত? 

উ। এ অতি ভয়ানক অবস্থা । ইহার মূলে অবিশ্বাস নিহিত 
আছে। মুখে বলি দয়ামর, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করি না, এই নিমিত্ত 
এরূপ নিরাশা জন্মে । “দয়াময়” শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝিলে কখনই " 
নিরাশ হইতে হয় না; তখন মনে হয়--“চেয়ে থাক তার পানে অবশ্ত 
মিলিবে তীয়।” আমরা যত পাপী হই না কেন, পিতা কখনই 
পরিত্যাগ করিবেন না, এ বিশ্বাস ধাহার হৃদয়ে দৃঢ় সংলগ্ন আছে তিনি 
কখনই নিরাশ হইবেন নাঁ। সর্বদাই সাবধান থাকিবে, অবিশ্বাস 
করিয়া! এরূপ নিরাশায় যেন পতিত না হও। 

অধম তারণ উদ্ধার করিবেন বলিয়া, জানিয়া শুনিয়া পাপ কর! 
উচিত নহে। ইহাও অবিশ্বাসের কারণ। আমাদের পিতার দয়া, 


১৮ সঙ্গত। 
পবিত্র দয়া । মাতা যেমন পুত্রের দু্ষম্ম দেখিলে সংশোধন করিবার 
চেষ্টা না করিয়া কেবল ক্রন্দন করেন, পিতার স্সেহ সেরূপ নহে) 
তিনি মায়ের মত দুঃখিত হুন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সংশোধনের চেষ্টা 
করেন। স্বর্গীর পিতাঁর দয়া ঠিক এইরূপ । 

গ্র। এক সময়ে কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া! মুক্তি পাইয়া 
নিশ্চিন্ত থাকি, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার সেই পাপ আসে ইহার 
কারণ কি? 

উ। দুই এক দিন পাপ না করিলে যে, সে পাপ হইতে মুক্ত 
হইয়াছি এ বিশ্বাস ভ্রাস্তি। নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে। একবার 
তাড়া পাইলে কোন কোণে লুকায় বলিয়া, ইহা বিবেচনা করা উচিত 
নহে যে, দস্তা একেবারে পলায়ন করিয়াছে । সর্ঝদদা অস্ত্র চালনা কর, 
একবার না একবার গায় লাগিলে অবশ্ত পলাইবে। বহুকাল 
পোষিত রোগ কখন একেবারে যাঁয় না। ছয় দিন জর হয় নাই, 
ভাবিলাম সারিয়া গেল, কিন্তু সপ্তম দিনে আবার আসিয়া দেখা দেয়। 
পাপের সহিত আত্মার একরূপ বন্ধুত্ব ঘটিয়াছে। অতএব এমন 
বদ্ধমূল পাঁপকে অনেক আয়ামে দূরীক্কৃত করিতে হইবে। ছু চারি বার 
অকৃতকাধ্য হইলে বিরত হইও না, কিন্তু অনবরত চেষ্টা কর, উহা 
পরাজিত হইবে। | 

প্র। অনেক সময় প্রার্থনা সফল হয় না কেন? 

উ। প্ররুত প্রার্থনা কখন নিক্ষল হয় না। প্রার্থনার ছুটা অঙ্গ। 
অভাব বোধ এবং ব্যাকুলতা। শুদ্ধ “দাও” বলিলে চলিবে না, সে 
“দিতে হয় দীও” এর “দাও” । “কিন্তু দিতেই হবে, নতুবা ছাড়িব 
না, আমি মরি” ইহা বলিতে হইবে । যখন অভাব দেখিয়া প্রকৃত 





শুহতা । ১৯ 
ব্যাকুলতা হয় তখনই যথার্থ প্রার্থনা হয়। তখন একটী শব্বের এক 
একটী বর্ণে শত শত অর্থ। তখন “অধম তারণ” বলিলে হৃদয় 
চরিতার্থ হয়। নতুবা ঈশ্বর সুর্যোর সৃষ্টি করিয়াছেন, কৃর্ধ্য কিরণ 
দিতেছে, তাহাতে শশ্ত হইতেছে, অতএব ঈশ্বর ধন্ট। এরূপ ন্তায় 
বিচারে প্রার্থনা হয় না। আমার যদি ব্যাকুলতা থাকে এবং অভাব 
বোধ হয় তবে সকল কার্ধ্য সিদ্ধ হইবে । নতুবা “মা বলিয়া দিয়াছেন 
আমরা খাইতে পাই নাঁ, অতএব অন্ন দাও” ইহা বলার কার্য্য নহে। 
সে একরূপ তামাসা। মনে জানি যে, দিবে না) তবে যে একবার 
“দাও” বলিয়া ডাকিয়া অলপ অন্ন হস্ত করা, সে কেবল পাপকে বুদ্ধি 
করা । “আমার চাই, নহিলে চলে না” এবং “তিনিও দিবেন” এইরূপ 
ভাব ও বিশ্বাস চাই। 

প্র। ভৌতিক বিষয়ের জন্ঠ প্রার্থনা করা উচিত কি না? 

উ। আমি এ বিষয়ে উত্তমরূপ বলিতে পারি না। আমার মতে 
না চাওয়াই উচিত। যদিও অনেক সময়ে ধন পুত্র প্রার্থনা করিয়া 
সফল হুইলে বিশ্বাসের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যদি একটা বিফল হয় তাহ! 
হইলে সকল ভক্তি দূর হয় এবং সকল বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া যায়। 
বিশেষতঃ একে আমাদের মন অত্যান্ত দুর্বল, তাহাতে ভৌতিক বিষয় 
পাইলে, উহাতেই মন্ত হইবে, আর ঈশ্বরের দিকে যাইবে না । তখন 
কেবল এই ভাবন! হইবে যে, অমুক ব্যক্তি চায় নাই অথচ সোণাঁর 
ঘড়িটা পাইল, কিন্ত আমি বারবার চাহিয়। রূপারটাও পাইলাম না। 
আরও অনেক সময়ে আমরা কোন একটা বিষয় না পাই, ইহা ঈশ্বরের 
ইচ্ছা হইতে পারে; তিনি অন্য কোন সময়ে দিবার জন্য রাখিয়াছেন 
এখন তাহ! চাওয়! নিতান্ত অন্টায়। মনে কর একজন ক্রোধে উন্মত্ত 


২০  সঙ্গত। 





হইয়। একজনকে বধ করিতে যাইতেছে, তখন যদি তাহাকে বলা! যায় 
যে “এরূপ করিও না, পাপ হইবে, আত্মাকে ঈশ্বরের আজ্ঞ। পালনে 
নিযুক্ত কর”; তাহা হইলে সে আমার কথা ন! শুনিয়া কেবল অগ্রাহাই 
করিবে। কিন্তু সময়ে উপদেশ প্রদান ছারা স্ুবীজ বপন করিলে তাহা! 
হইতে কি সুন্দর বৃক্ষ হয়! 

যদি হৃদয় কখন কোন পাথিব বিষয়ের জন্ত প্রার্থনা করিতে 
নিতান্ত ব্যাকুল হয় তাহ! হইলে এইরূপ বলা উচিত__“তোমার ইচ্ছা 
সম্পন্ন হউক”। 

প্র। ঈশ্বরের বিশেষ দয়। আছে কি নী? একজনকে তিনি 
বিশেষ রূপে দয়া করেন অন্তকে করেন না, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা 
যাইতে পারে? 

উ। অনেক সময়ে এরূপ ঘটে যে পুস্তক পাঠ করিয়া, বক্তৃত! 
শ্রবণ করিয়া, গ্রার্থন! করিয়া যাহা হয় না, সামান্য একটা ঘটনায় তাহা 
হয়। মনে অত্যন্ত সাধ সংসার-্পৃহা-শৃন্ত হই, বৈরাগা গ্রহণ করি, 
তাহার জন্য বারবার চেষ্টা করি, দুর্বল মন কিছুতেই মানে ন!। 
কিন্তু হয় ত পথে যাইতে যাইতে একটী লোকের একখানি ছিন্ন বস্ত্র 
দেখিয়া হৃদয়ে এত বৈরাগ্য হয় যে অনতিবিলম্বেই সংসার ত্যাগ করি। 
ইহাকে বিশেষ করুণা বলি। আমি ত অন্ত পথে যাইতে পারিতাম, 
ইহাকে দেখিতে না পাইতাম, এখন আসিতে না! পারিতাম, তবে 
আসিলাম কেন? কে এ পথে আনিল? কেবল তাহার বিশেষ 
দয়।। এ দদ্না যে শুদ্ধ একজনের প্রতি হয় এরূপ নহে। যদি 
আধ্যাত্মিক ঘটনা সকল, পটে চিত্রিত করা মন্তব হইত, তাহা হইলে 
দেখান যাইত যে, ইহ! প্রত্যেক মন্ুষ্যের জীবনে ঘটে । এত লোক 


শুক্ধতা। ২৯ 
থাকিতে আমি কেন ব্রাঙ্ম হইলাম, দেই দিন কেন সমাজে গিয়াছিলাম, 
এই নকল ভাবিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন । বিশেষ দয়া দ্বারা 
ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট হয়। যদি গুনি আমাদের মহারান্ডী 
বিলাতে আছেন, আমাদের স্তুথ সংবর্ধন করিতেছেন, তাহাতে তত 
অধিক ভক্তি হয় না। কিন্তু যদি দেখি আমাদের রাজ্জী সহত্র সহস্ত্ 
লোকের শাসনকন্রী হইয়াও আজ আমার বাটাতে আসিয়া “আমি 
কেমন আছি” “আমার রোগ সারিয়াছে কি না” জিজ্ঞাসা করেন এবং 
ওষধ দেন তাহা হইলে কত অধিক ভক্তি হয়। এই বিশেষ দয়া 
আমাদের ধর্মপুস্তক, আমাদের উপদেশ, আমাদের সকলই, ইহাই 
আমাদের “রেভেলেসন--প্রত্যাদেশ”। ইহা ভিন্ন ভারতে ব্রাহ্মদমাজ 
কখনই থাকিবে না। “ঈশ্বর ক্যাকে স্থা্টি করিয়াছেন অতএব ঈশ্বর 
ধন্য” বলিলে চলিবে না। জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় তাঁহার দয়া 
দেখিয়! কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। 

অনেকে ইহাকে “দৈবাৎ” বলিতে পারেন। যদি “দৈবাং» অর্থ 
“দেব হইতে” হয় তবে আমিও বলি ইহা পদৈবাৎ। জগতের কোন 
ঘটনাই দৈবাৎ নহে। যদি ভাঁবা যায়, দেখা যাইবে সকল ঘটনাই 
“অভিপ্রেত”। নাস্তিকতা ছুই প্রকার_-এক জীবনকে দৈবাৎ মনে 
করা, দ্বিতীয় ধর্মজীবনকে দৈবাৎ মনে করা । যেমন প্রথমটা দৈবাং 
নহে সেইরূপ দ্বিতীয়টাও দৈবাৎ নহে। 





বইসহ 


শপ শশিীশাশীপীশাি শী টাটা 
সস ২ শিাশাাশাাী শী শী শী শিপ 


ভক্তি কিরূপে বুদ্ধি হয়? 
শুক্রবার, ২রা শ্রাবণ, ১৭৯১ শক; ১৬ই জুলাই, ১৮৬৯ খুষ্টান্ব। 


প্রশ্ন। ভক্তি কিরূপে বুদ্ধি হয়, কি হইলে ঈশ্বরের নাম শ্রবণ 
মাত্র হদয় বিগলিত হয়? 

উত্তর। অন্ঠান্ট ভাবের স্ায়, ভক্তি ভক্তির পাত্র পাইলেই বৃদ্ধি 
হয়। যখনই তাহার করুণ! ও প্রীতি মনে পড়ে তখনই ভক্তির উদয় 
হয়। যে দিন দেখিতে পাই তিনি রোগ শোক পাপ কিম্বা সংসারের 
য্্ণী হইতে মুক্ত করিয়াছেন সেই দিনই ভক্তির আধিকা হয়। নিত্য 
এক বিষয়ে করণা স্মরণ হওয়াতে নৃতনতা দূর হয়, এই জন্য ভক্তি 
কমে । বিশেষ করুণা এবং প্রতি দিনের সকল করুণার ব্যাপারগুলি 
স্মরণ করিয়া রাখা অতীব কর্তব্য। 

প্র। ভক্তি দুঃখের অবস্থায় বুদ্ধি হইতে পারে কি না? 

উ। স্তুথ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই ভক্তির বৃদ্ধি হয়। যত তাহার 
করুণা ভাবিব ততই ভক্তি বাড়িবে। ইহা সম্পদ বিপদ সুখ দুঃখের 
অধীন নচে। বিপদে পড়িয়া হঠাৎ পিতা বলিয়া চীৎকার করা ভক্তি 
নহে। সর্বদা তাহার মধুর ভাব স্মরণ করিয়া মনে যে স্থায়ী ভাব 
থাকে তাহাই প্রকৃত ভক্তি । ইহা পুস্তক পাঠে বা অন্য কিছুতে হয় 
না, কিন্তু তাহার করুণা স্মরণে হয়। অনেক ধর্থে তাহার কোমল 
তাব দীপ্তিমান্‌ থাকে না, কেবল তাহার সত্যন্বরূপ জ্ঞানস্বূপ আলো- 
চনা করে, এই জন্য তাহাদের ভিতরে ভক্তি কম। গ্রেম ও বিশ্বাস 
মিলিত হইয়া যে ভাব আনে, যাহা পবিত্রতার সহিত সংযুক্ত, তাহারই 
নাম ভক্তি। ধাহাকে ভক্তি করি তীহাঁর জিনিস মাত্রেই ভক্তি হয় ; 


ভক্তি কিরূপ বৃদ্ধি হয়? ২৩ 








যেখানে তিনি থাকেন, যে পুত্রের অন্তরে তিনি আবিভূতি হন, সে 
সকলেরই প্রতি ভক্তি হয়। যখন এই ভক্তি ব্যাপ্ত এবং প্রগাঢ় হয়, 
তখন তীহার নামে ভক্তি হয়। প্রথমে যেমন তাহার করুণা প্রেম, 
মহিমা প্রভৃতি গুণ সকল ধ্যান করিলে ভক্তি হয়, ইহার পরের 
অবস্থায়, ক্রমাগত এইরূপ সাধন করিতে তাহার নাম শুনিবা মাত্র 
ভক্তি উদ্দীপন হইতে থাকে । আমাদের স্বভাবই এই বে, পিতা কি 
বন্ধু যাহাকে ভালবাসি তাহার নাম শুনিলেই আনন্দ হয়। সেইরূপ 
পরম পিতার নামে ভক্ত পুত্রের ভক্তি উলিয়া৷ উঠে। 

প্র। পাপ চিন্তা এবং পাপ কর্ম সমান পাপ কি না? 

উ। দুইটাই ভয়ানক পাপ, তাহার মধ্যে যেটা কাজের সেটা 
'অধিকতর বলবান্‌, সে সকল বাধা বিদ্ন অতিক্রম করিয়া প্রবল বেগে 
বাহির হয়। অধিকন্ত একবার পাপ করিলে পাপী ছ্র্জয় হয়, মনে 
করে আমার আর কিসের ভগ্ন । কিন্তু শুদ্ধ চিন্তাতে এমন হয় না। 
পাপ চিন্তা ছুই প্রকার। একটী পুরাতন বন্ধু, সেটার একবার দেখা! 
পাইলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। আর একটী অপরিচিত, সহস! 
দেখা দেয়। ইহাকে দূর করা সহজ। উট স্থায়ী, দ্বিতীয়টা 
বিছ্যাতের স্তায় আসে এবং চলিয়৷ যায়। 

প্র। সকলকেই ক্ষমা কর! উচিত কি না? 

উ। এ বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের নিকট যেরূপ চাই, সেইরূপ 
অন্ঠের প্রতি আমাদের করা কর্তব্য । আমরা কখন চাই না যে 
তিনি মহাপাপীকে ক্ষমা না! করেন, স্থতরাং আমাদের একজন অত্নস্ত 
মন্দ করিলেও তাহাকে ক্ষমা করা উচিত। কেবল কিছুই না বলাই 
ক্ষমা নহে, যদি পাপীর উপকারের জন্য দণ্ড দাও, দেও ক্ষমা । যেহেতু 


২৪ সঙ্গত | 
তাহা ক্রোধ প্রস্থত নহে। দণ্তিত ব্যক্তি যাহাই ভাবুক ন! কেন 
তাহা দণ্ড নয়, ক্ষমা । 

প্র। মন অনেক সময় গুফ হইয়া যায়, উপাসনাদি কিছুই' ভাল 
লাগে না, তাহার কারণ কি? 

উ। কতকগুলি পাপ প্রবল দস্থ্য, তাহারা যখন আক্রমণ করে, 
আমরা প্রবল তেজে তাহাদিগকে দূর করিতে টেষ্টা করি। কিন্ত 
কতকগুলি পাপ গুপ্তভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া, অজ্ঞাতসারে ধর্মারত্ু অপ- 
হরণ করে। নরহত্যা দন্যুবৃত্তি প্রভৃতি অত্যন্ত বিগহিত কার্ধ্য 
সকলকে অনেকে পাপ বলিয়া, তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে; 
কিন্তু হৃদয় শু হইলে যে পাপ হয়, ইহা ভক্তিশূন্ত কঠিন-হৃদয় ব্যক্তি 
জানে না। তাহা কেবল ভক্তেই বুঝিতে পারে । 

শরীরের বিষম জ্বালা উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি রোগ বলিয়া স্থির 
করে সে সামান্ত লোক, কিন্তু বিজ্ঞগণ ছুই দিন অরুচি কি অনিদ্রা 
হইলে, চঞ্চল ভুন। আত্মা সম্বন্ধেও এইরূপ। ইহারও কতকগুলি 
প্রবল রোগ আছে-_ছুর্ধলতা শুষ্কতা প্রভৃতি সেই সমস্ত রোগ । যখন 
ভক্তিপূর্ণ সংগীত শ্রবঞরে, ভক্তির উদ্রেক হয় না, তখন বুঝা উচিত যে 
আমাদের রোগ আছে। চুরি কি প্রতারণাদি কেবল পাপ নহে, কিন্ত 
উপা্না করিতে পাঁরি না ইহাঁও পাপ। কারণ অবিশ্বাস হইতে সেরূপ 
হয়। ' যে সংগীত ছুই দিন পূর্বে ভাল লাগিয়াঁছিল, আজ তাহা ভাল 
লাগিল না; কাল যে মিষ্টান্ন সুস্বাদু বোধ হইয়াছিল, আজ তাহাতে 
রুচি নাই; এ সকল কেবল রোগের লক্ষণ । অনেকে উপাসনা ভাল 
না লাগাতে শিথিল-যত্ব হইয়। পড়েন, এবং উপাঁসনার নবীনতা চলিয়া 
যাওয়াতে শেষে এ বিষয়ে ক্রমে উদাসীন হইয়া তাহা! এককালে 


ত্রিবিধ প্রার্থনার নিগুট অর্থ । ২৫ 


পরিত্যাগ করত অত্রাঙ্ম হয়েন। এ সকল বিশেষ ক্ষতিকর নহে 
বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কখন উচিত নহে । ইহাকে রোগ বলিয়া-_- 
বিষম দুরবস্থা বলিয়া মনে ভাবিলে, “ঈশ্বরের নাম শুনিয়া ভক্তি হয় না, 
এ কি সর্বনাশ করিতেছি, এ কি ছুঃখের অবস্থা 1” এইরূপ ব্যাকুলতা 
হইলে, ওঁধধ আপনই আসিবে । অভাব বোধ না করাই শুষ্কতা ও 
তাহাই ব্যাকুল না হইবার কারণ। আমার চাইই, এরূপ ব্যাকুলতা 
থাকিলে কিছুই পুরাতন বোধ হয় না। ক্ষুধা থাকিলে নিত্য বে ভাত 
থাই তাহাও ভাল লাগে। রোগের প্রথম অবস্থাতেই সতর্ক হওয়া 
উচিত। উপাসনা ভাল লাগিতেছে না বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত 
নহে, ধরিয়া থাকিতে হইবে । গান একবার ভাল না! লাগিলে পুনর্বার 
গাইব, সকল প্রকার ওষধ অনুসন্ধান করিব, আরও ভাল গান শুনিব, 
ভাল সহবাসে যাইব; এইবূপে প্রথমে সাবধান হইলে আর ভয় নাই। 





ত্রিবিধ প্রার্থনার নিগুঢ় অর্থ । * 
শুক্রবার, ২৬শে আবাঢ়, ১৭৯১ শক) ৯ই জুলাই, ১৮৬৯ খষ্টাব। 
প্রশ্ন অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লী যাও। অন্ধকীর 
_ হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়। যাঁও, মৃত্যু হইতে আমাকে অম্ৃতেতে 
_ লইয়া যাও ।” ইহার অর্থ কি? 
.. উত্তর। . এই মহদ্বাক্যত্রয়ে আমাদিগের প্রার্থনার সমুদয় ভাব 
নিহিত আছে। আমরা যখন যাহা প্রার্থনা করি কিছুই প্রায় এই 


* এই দিনের আলোচন1 ভুলক্রমে যথাস্থানে নন্নিবেশিত হম্ব নাই। 
ইহাৰ পূর্ববন্তী আলোচন। ২০শে আমাঢ়, ওরা জুলাই ন1 হইক্], ১৯শে আফাট, 
২রা জুলাই হইবে । 


০ 


২৬ সঙ্গত । 


তিনটা প্রার্থনার বহিভূতি নহে। নিজ আত্মার সম্বন্ধে যত কিছু 
প্রার্থনা সমুদয়ই ইহার অন্তনিবিষ্ট। হৃদয়ের সহিত এই -তিনটা 
প্রার্থনা করিতে পারিলে জীবন ধর্মূভাবে উচ্ছসিত হয়। আমাদের 
প্রত্যেকেরই ইহার গৃঢার্থ অবগত হওয়া আবশ্যক । 

১ম। “অসতা হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও |” অপত্যের 
প্রকৃতার্থ ছায়া বা শৃন্ভ। এই জগতের সমুদয় অসার ছায়াবৎ ও 
শূন্যময় । মনের দিকে চাহিয়া দেখিলে ইহাকে শৃন্ত বলিয়া বোধ হয়, 
পাঁিব স্থখের দিকে চাহিলে কেবল অসার বলিয়া বোধ হয়, পুথিবীর 
সমুদয় সথ সম্পদ প্রকৃত অন্তরে দেখিলে অলীক বলিয়া হৃদয়ে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। অধিক কি যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা বায় সকলই 
শূনযগর্ভ অসার ও অলীক বলিয়া বিশ্বাস হয়। যখন আমরা চতুদ্দিকে 
এইরূপ অসারতা হৃদয়ে অনুভব করি, তখন আমরা স্বভাবতঃই 
ব্যগ্রতার সহিত অসত্যের পরিবর্তে, অসার ও অবাস্তবের পরিবর্তে 
এমন কিছু অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি যাহা সত্য পূর্ণ ও সার। 
হৃদয় আকাশে শৃন্ত থাকিলে অস্থির হইয়া অবলম্বন অন্বেষণ করে। 
এই কালে হৃদয় আর কাহার দিকে ধাবিত হইবে? কেবল সেই 
একমাত্র পরম সত্য পরমেশ্বরেরই অভিমুখী হয়। তীহার অনুসরণ 
করিয়া ভ্ত্দয় পুর্ণাবস্থা ধারণ করে, ও সেই সত্যকে আপনার উপরে 
আধিপত্য করিতে দেয়। তখন হৃদয়ে তাহাকে দেখিতে পাই, শৃন্ 
হৃদয় পূর্ণ হয়। জগতে তাহাকে দেখিতে পাই ও জগতের ছায়া 
অপহৃত হয়। প্রত্যেক স্থলেই কেবল সেই উজ্জ্বল জীবন্ত সত্য নয়ন 
সম্মুখে প্রকাশিত হয়; এবং তিনি আমার সম্মুখে আছেন ভাবিয়া 
হৃদয় আশ্রিত বোধে জীবনও উৎসাহে সন্তরণ করিতে থাকে | | 


ত্রিবিধ প্রার্থনরি নিগুঢ অর্থ । ২৭ 


সস 


অতএব, যখন হৃদয় চতুর্দিকে অসত্য, ছায়া, অসারত্ব অনুভব 
করিয়া সত্য বাস্তব ও সারের জন্য ব্যাকুলিত হয়, তখনই আমরা বলি 
“অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাঁও |» 

২য়। “অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়। যাও ।”-_পূর্ব্ব- 
প্রার্থনা অপেক্ষা এটা আরও গুরুতর। পাপীর হৃদয় চতুদ্দিকেই 
অন্ধকার দেখে । গভীর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে কোন নির্জন মাঠে 
একাকী পতিত হইলে যেমন হৃদয় ভয়ে আকুলিত হয়, প্রত্যেক 
পাঁদবিক্ষেপে অবিশ্বাস হয় ও প্রকৃত পথ হারা হইয়া অন্য দিকে গমন 
করি, সেইরূপ হৃদয়ে পাপ অনুভব করিলে আমরা বিভীষিকাক্রান্ত ও 
অবিশ্বাসে পূর্ণ হইয়! সুপরিচিত পথ হারা হইয়া পড়ি। এই কালে 
আর আলোক আলোক বলিয়া বোধ হয় না। সুর্যের প্রথর তেজও 
অন্ধকারের গ্তায় প্রতীয়মান হয়, কারণ সে আলোক আমাদিগের 
মনের অন্ধকার অণুমাত্র অপনয়ন করিতে সমর্থ হয় না । প্রলোভন, 
মোহ, অহঙ্কার, ছূর্বলতা, পাঁপাসক্তি এই সমুদয়েই হৃদয়ের অন্ধকার 
বদ্ধিত করিয়া তুলে । এই কালে আমাদিগের হৃদয় এইরূপ অন্ধকারের 
অপনয়নার্থে জ্যোতির জন্য ব্যাকুল হয়, অর্থাৎ ধাহাকে আশ্রয় করিলে 
এই ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়, বিশ্বাসের পথে অবতীর্ণ হওয়া যায়, 
তাহার নিমিত্ত ব্যাকুলিত হয়। হৃদয় এইরূপ অন্ধকারে পতিত হইয়া 
আর কাহার নিকট গমন করিবে? কেবল জ্যোতির জ্যোতিকেই 
অবলম্বন করিতে চাহে, এবং 'কাতর্‌ হইয়া বলে, “অন্ধকার হইতে 
আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।” তখন হৃদয়ে তাহার আবির্ভাব 
জানিতে পারিয়া উৎফুল্ল হওয়া যায় ও সমুদয় ভয় অবিশ্বাস তিরোহিত 
হইয়া যায়। 
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ওয়। দমৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও ।»__এই 
প্রার্থনা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। হৃদয় শূন্যে ছিল, অসত্যে 
ছিল, পূর্ণ হইল, সত্যের দিকে আদিল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলাম, 
আলোক পাইলাম, অন্ধকার চলিয়া গেল, কিন্তু এরূপ ভাব ত আমা 
দিগের সর্বদা থাকে না। একবার সত্য পাইলাম, আলোক পাইলাম, 
আবার অসত্যে পড়িলাম, অন্ধকারে পতিত হইলাম । বারবার উঠিতে 
লাগিলাম, আবার পড়িলাম। জীবন পাইলাম, আবার মরিলাম। 
পাপ আসিয়া! আবার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। শৃন্যতাব আবার হৃদয়কে 
অধিকার করিল, হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। ধন্মজীবনে একবার কিছু 
উন্নতি হইয়া আবার অবনতি হইল। এই প্রকার ত অহরহঃ হইতেছে। 
অতএব যখন একবার কিছু সত্য পাইলাম, আলোক পাইলাম, জীবন 
পাইলাম, আর যেন সত্য হইতে বিচ্যুত না হই, আলোক হইতে বেন 
আর বিছ্ন্ন না হই। আর যেন পতিত না হই। জীবন যেন 
আবার না হারাই এজন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া! অমৃতের জন্য অর্থাৎ" 
ধাহাকে আশ্রয় করিলে মরিতে হইবে না, ধর্মজীবন হারা হইতে 
হইবে না, সেই ঈশ্বরের জন্ত লালাফ্বিত হয়। তখন হৃদয় ব্যগ্রতা 
সহকারে বলিতে আরম্ভ করে, "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে 
লইয়! যাও ।» 








_ভ্রাতৃভাব। 
শুক্রবার, ৯ই শ্রাবণ, ১৭৯১ শক ) ২৩শে জুলাঁই ১৮৬৯ খুষ্টাব। 
পরশ্ন। কিরূপে ত্রাতৃভাবের বৃদ্ধি হয়? 
উত্তর। ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধির প্রথম উপায় ঈশ্বরকে পিতা বলিয়! 
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স্বীকার করা, কারণ পিতা না থাকিলে ভ্রাতার সম্বন্ধ কোথায়? 
উপাসন| কালে যেমন সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, দয়াময় বলিয়া জানিতে 
হয়, তেমনই তাহার সহিত আমাদের যে মধুর সম্বন্ধ সেইটা স্থির 
করা কর্তব্য। তাহাকে পিতা জানিয়া যত ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিব, 
ভ্রাতাদের প্রতি তত স্নেহ বাড়িবে); এক মধ্য-বিন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরে 
যাহাদিগের টান আছে তাহাদের সকলের সহিত মিলন হইবে । 

দ্বিতীয় উপায় রিপুদমন করা। ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা, 
উপেক্ষা এবং নিষ্ঠুরতা এই কয়েকটা ভ্রাতৃভাবের প্রধান শত্রু । ভ্রাতার 
অন্প মাত্র দোষ দেখিলে ক্রোধ করা উচিত নয়। আমরা! প্রার্থনা 
কালে যে ভ্রাতৃভাব প্রার্থনা করি কার্ধ্য কালে তাহা দেখাইতে পাৰি 
না। ভ্রাতা যদি একটু কটু কথা কন, ক্রোধে উন্মত্ত হই, কত প্রকার 
তীব্রবাক্য বলি। ভ্রাতা ব্রাহ্ম হইলেও প্রীতির খর্বতা এবং হৃদয়ের 
অপ্রশস্ততা জন্য ক্রোধ করি। এই ক্রোধকে দমনে রাখিতে হইবে। 
শুধু ক্রুদ্ধ হইব না বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু ক্রোধের 
পরিবর্তে ক্ষমা চাই; ক্রোধ না করিবার অনেক কারণ থাকিতে 
পারে; আমি হীনবল হইতে পারি, অন্ত ক্ষতির ভয় করিতে পারি, 
অথবা ক্রোধ বুদ্ধি ভয়ে কিছু না বলিতে পারি। কিন্তু ভ্রাতার প্রতি 
ক্ষম! চাই, সভ্াব চাই। ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা জয় করিতে হইবে। 
যাহাকে একবার ভাই বলিয়াছি তাহার সহ দোষও মার্জনীয় ; এবং 
অবশেষে সে দোষগুলি সংশোধন করিতে হইবে। এইরূপ প্রেমের 
ভাব ন! থাকাতে এক সময়ের ভ্রাতা অপর সময়ের শত্রু হন। ক্ষমা 
গুণটী সর্বদা চাই, এই জন্ত আমাদের মধ্যে ধিনি নমর তীহার 
ভ্রাতৃভাব অধিক। 
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এক দিকে এই, অপর দিকে পরস্থথ-কাতির হিংসাকে ত্যাগ করিয়া 
ঈশ্বরে নির্ভর করিতে হইবে ; আমাঁকে তিনি যাহা দেন তাহাই যথেষ্ট 
জ্ঞান করিয়া পরন্থৃথে সুখী হইতে হইবে। 

ভ্রাতার সার্থদাধনে যত্রবান্‌ হইতে হইবে । তিনি দুঃখে পড়িয়াছেন, 
আবার পাপগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা! দেখিয়া! সদুপদেশ এবং সৎ পুস্তক 
প্রভৃতি দিয় তাহার উদ্ধীর চেষ্টা করিতে হইবে । তীহার শারীরিক 
এবং আধ্যাত্মিক দুঃখে দুঃখী হওয়া চাই। 

ভ্রাতার দুঃখে উপেক্ষা করিতে নাই। আপনার স্বার্থের স্তায় 
ভ্রাতার স্বার্থ দেখিতে হইবে । যেখানে স্বার্থপরতা সেইখানে স্নেহ 
নাই। স্বার্থপরতা মনুষ্ণকে বলে যে অন্টের যাহাই হউক আমার ভাল 
হইলেই হইল । স্বার্থপর ব্যক্তি পরের ভাল ইচ্ছাপুব্বক কখনই করে 
না, তবে যে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, সে কেবল আর একটা স্বার্থ সিদ্দির 
নিমিত্ত । বেখানে স্বার্থপরতা সেইখানে দৃষ্টি সঙ্কুচিত হ্ইয়া, কেবল 
আপনাতে আসে, ইচ্ছা! হয় একা এক ঘরে নির্জনে থাকি। 

হিংসা! সর্ধতোভাবে পরিতাজ্য। পরের উন্নতিতে কোথায় 
উত্সাহিত হইয়া তাহার অনুবন্তী হইব তাহা না হইয়া! তাঁহাকে 
অপদস্থ করিয়া আমাঁদের দলে আনিতে চেষ্টা করি। একজন ব্রাহ্গকে 
অধিক শ্রদ্ধা করিব, তাহার কথা অধিক শুনিব, ইহাতে হিংসা হয়) 
ইহা যত পারা যায় দমন করা! উচিত। ইহা একটা নিশ্চিত বিষয় 
যে যখনই ভাল উপাসনা হয় না তখনই ভ্রাতৃভাব দূর হয়, আবার 
উপাসনা ভাল হইলেই প্রণয়, ক্লেহ, আদরের বৃদ্ধি হয়; যখনই ভক্তি 
নাই তখনই ভ্রাতৃভাব নাই, কথার মিষ্টতা নাই, আচার ব্যবহারের 
কেমলতা৷ নাই, তখন ভাই একটু দোষ করিলে জলিয়া উঠি। বখনই 
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শুষ্কতা তখনই অসঘ্ভীব, যখনই রাগ এবং হিংসা বুদ্ধি তখনই স্েহ 
কম। অন্যের বাক্য সহ্য হয়, কিন্তু ভ্রাতার কথা সহ হয় না । যেখানে 
রিপু প্রবল সেইথাস্ধে মধুরতা নাই। ভ্রাতার কষ্টে যিনি কষ্টবোধ 
না করেন তাহার ভ্রাতুভাব কখনই নাই, অথবা তাহা! কার্ধ্য কালে 
পলায়ন করিয়াছে । 

এতএব প্রথম নিয়ম ঈশ্বরে ভক্তি এবং দ্বিতীয় ভ্রাঁতার দোষে 
ক্রোধ ন! করা, সুথে দুঃখী না হওরা এবং দুঃখে উপেক্ষা না করা । 

ঈশ্বরে যত ভক্তি বুদ্ধি হইবে তত ভভ্ভিবিনাশক রিপু দূর হইবে। 
অনেক সময়ে অন্নভক্তি করিয়া নিজ বলে নির্ভর করত আমরা রিপুর 
হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাই । 
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ঈশ্বরেতে বিশ্বাস দৃঢ় করিবার উপায় কি? 

ঈশ্বরেতে বিশ্বাস বলিলে তাহার এক একটা স্বরূপে বিশ্বাস বুৰায়, 
যথ,তিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, পুর্ণমর্গল, সর্বশক্তিমান, অনন্ত, পুর্ণ- 
পবিত্র ইত্যাদি । এক একটা স্বরূপে বিশ্বান করিবার এক একট 
স্বতন্ধ সাধন। ঈশ্বরেতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে তাহার সন্তাতে 
বিশ্বাস সর্ধাগ্রে আবশ্তক। এই মূল বিশ্বাসটা উজ্্রল না হইলে আর 
কোন বিশ্বাসের সঞ্চার হইতে পারে না। ঈশ্বরের দর্শনই যদি না 
পাইলাম, তবে তাহার গুণ সকল কিরূপে দর্শন করিব? কিন্ত 
বহিবিষয়ে আমাদিগের জীবন যেরূপ ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহাতে ঈশ্বর- 


শাশিশাীপপশিশপা া শশী -পশাপীীশিটি 
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দর্শন সহজ সাধন নহে। আমরা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বিস্বৃত হইয়া 
থাকি, সেই ঘোর বিস্থৃতি দূর করিবার নিমিত্ত আমাদিগের প্রথম চেষ্টা 
চাই। প্রত্যেকের ভাবিয়া দেখা উচিত, প্রতিদিন ঈশ্বরকে কতবার 
স্মরণ করিয়া থাকি। কেহ হয় ত একবার, কেহ ছুই বার, কেহ 
চারি বার স্মরণ করেন বলিবেন। কিন্তু সেই ম্মরণটী ঠিক বিশ্বাস- 
পূর্বক কি না? যখন একখানি পুস্তক দেখি তখন তাহার অস্তিত্বে 
নিঃসংশয় হইয়া আধঘণ্টা কাল তাহার প্রতি তাকাইয়া থাকিতে পারি। 
ঈশ্বরের প্রতি কি সেরূপ নিঃসংশয় বিশ্বাস হয়? জড় পদার্থ দর্শনে 
যেরূপ সাধন, ঈশ্বর-দর্শনেও ঠিক সেইরূপ সাধন চাই। ঈশ্বরকে 
দেখিতে হইলে অন্ততঃ কিছুক্ষণ নিঃসংশয় চিত্তে তাহার প্রতি 
তাকাইতে হইবে । তিনি আছেন, নিকটে, সন্ুখে__শরীর অপেক্ষাও 
নিকটে, জীবনের জীবন হইয়া রহিয়াছেন, এ প্রকারে নিঃংশয়ে 
তাহার অস্তিত্ব অনুভব কর! আবষ্তক। 

ঈশ্বরকে ম্মরণ করিবার অভ্যাস হইলে সেই স্মরূণ যাহাতে থা 
হয় তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য । প্রথমে বিছ্যাতের শ্টায় তাহার প্রকাশ; 
ক্রমশঃ ছুই মিনিট, চার মিনিট, দশ মিনিট, আর কতক্ষণ তাহাকে 
হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারি তাহার অভ্যাস করিতে হয়। কোন 
কার্য আরন্তের পূর্বে াহাকে স্মরণ করিলাম, পরে সেই কার্ধ্য 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে কতক্ষণ তাহাকে সন্মুথে রাখিতে পারি দেখিতে 
হইবে । উপাঁপনার সময়ে যাহাতে সমস্ত ক্ষণ তাহাকে অন্তরে সাক্ষাৎ 
পাই, এরূপ আগ্রহ চাই। শব দ্বারা উপাদনা ও নিঃশবে উপাসনা, 
প্রকাশ্য ও নির্জন উপাসনার শ্তায় একটা অপরটার সহকারী । শব্দ 
দ্বার উপাসনা বাহিরের কোলাহল থামাইবার জন্য এবং প্রথমে তাহা 


বিশ্বাস । ৩৩ 
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'আবগ্তক, কিন্তু নিঃশন্দ উপাসনা স্থায়ী ও গভীর আন্তরিক ব্যাপার, 
এইটা উপাসকদিগের লক্ষ্য রাখা উচিত। তুমি আমার নিকটে 
আছ'__ইহা যতবার ভাবিতে পারি ভাঁবিব, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে 
ধত গভীররূপে অনুভব করিতে পারি চেষ্টা করিব । 
ঈশ্বরের উপাসনা সরস। উপাসনা করিয়া মনে শুষ্কতা কষ্ট ও 
সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্ররূত উপাননা হয় নাই। সূর্যকে দেখিয়া 
আলোক না দেখিলে সুর্যাকে দেখা হইল না। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ 
করিয়া তাহার বাস্তবিক যে সকল গুণ তাহার অনুরূপ ভাবও সাধক 
হৃদয়ে অবশ্যই সঞ্চারিত হইবে । তাহার মহিমা দেখিয়া বিনয়, করুণা 
দেখিয়া ভক্তি, পবিত্রতা দেখিয়া মুক্তিকামনা এবং আননমূত্তি দেখিয়! 
আনন্দভাবে হৃদয় অবশ্যই পুর্ণ হইবে । শুষ্ক পাহাড়ের সাধন করিলে 
প্রথমে মধ্যে শেষে কখনই তৃপ্তি জন্মে না । কিন্তু গোলাপ পুষ্পের 
সাধনে তাহার শোভা ও গন্ধে নয়ন ও প্রাণেন্ত্িয় অবশ্তই আকৃষ্ট হইয়া 
তাহার নিকটস্থ হইতে চাহিবে। ঈশ্বরের সাধনেও তীহার করুণা 
পবিত্রতা প্রভৃতি গুণে আত্মা অবশ্ঠই মুগ্ধ হইবে এবং ক্রমশঃ তাহার 
অধিকতর নিকটস্থ হইয়া উজ্জ্বলরূপে অনিমেষ নয়নে তাহাকে দেখিতে 
থাকিবে । অতএব ব্রহ্মধ্যান ও বন্ষোপাঁসনা সর্বদাই তৃপ্তিকর সাধন । 
যে বাক্তি এক কালে ঈশ্বরবিস্বৃত এবং বিষয় মোহে সম্পূর্ণ আচ্ছর, 
ঘড়ীর কাটা যেমন একট! দুইটা করিয়া নিয়মিত বাজে, তাহাকে 
জাগ্রৎ করিবার জন্ত সেইরূপ নিয়মিত ঈশ্বর স্মরণ আবশ্তক। ইহা 
তাহার পক্ষে প্রথমে রোগীর ঁষধ সেবনের ন্যায় নীরস ও তিক্ত বোধ 
হয়, কিন্তু বিষয় বিকার দূর হইয়া! আত্মা সুস্থতা লাভ করিলে ঈশ্ব- 
স্মরণ সহজ 'ও আঁনন্দমকর হয়। বিশ্বাসী সাধক ঈশ্বরকে সেইরূপ স্পষ্ট, 
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উজ্জল ও দুটরূপে দর্শন করেন, যেমন আমরা পরস্পরকে দর্শন করি। 
তিনি ঈশ্বরের সহিত কথা বার্তী কহেন এবং স্পষ্টরূপে তাহার আদেশ 
শুনিতে পান। পৈতা ফেলা কি অমুক কাধ্য ঈশ্বরাদেশ কি না, 
এরূপ সংশয় হইলে ঈশ্বরাদেশ শোনা হয় নাই। তাহার আদেশ 
পাইলে তাহাতে তক, ঘুক্তি, সন্দেহ কিছুই আসিতে পারে না । তীহার 
আদেশ বাক্যদ্বারা বাক্ত না হইলেও তাহা সহজ স্বর অপেক্ষা উচ্চ 
ও দৃঢ়। তাহার আদেশে কেবল কর্তবাজ্ঞান হয় না, কিন্তু কর্তব্য 
সাধনের উপযুক্ত বলও আইসে। সৈনিক পুরুষ সেনাপতির আদেশ 
যখনই শ্রবণ করে, তৎক্ষণাৎ উৎসাহিত হইয়া তাহা পালন করে) 
“ঘা” এই একটা বাক্য যেমন তাহার কর্ণে প্রবেশ করে, অমনই 
তাহাকে বলপূর্ধক চালাইয়া দেয়যাইব কি না যাইব, সে এরূপ 
ভাবিতে পারে না। ভক্তসাধক ঈশ্বরের আদেশ নিয়তই শ্রবণ করেন 
ও নিয়তই পালন করেন। নিম্নশ্রেণীস্থ সাধকদিগের জ্ঞানে বল 
নাই, তাহাদিগকে অনেকগুলি কর্তবোর তালিকা করিয়া দুর্ববলরূপে 
ততসাধনের চেষ্টা করিতে হয়. কিন্তু উন্নত গণিতবিদেরা যেমন অঙ্ক 
কসিবার দশটা! সোপান ছাড়িয়া সহজে একটা উচ্চ সোপান ধরেন, 
উন্নত ধর্মপরায়ণেরা সেইরূপ দশটা কর্তৃব্যের পরিবর্তে একটা উচ্চ 
কর্তবা ধরিয়া সহজে কাধ্য করেন। ইহাদিগকে দাসবৎ কেবল 
শান্ত্রনিয়মের অনুবর্তী হইতে হয় না, কিন্তু ইহাদিগের নিয়ম ব্যবস্থাপ- 
নেরও ক্ষমতা আছে। ইহীরা আধ্যাত্মিক জীবন ধারণ করেন এবং 
ঈশ্বরের সহবাসে থাকিয়া তাহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছাকে সম্মিলিত 
করিয়া বিশ্বাসী সন্তানের স্তায় তীহার মেবা করিতে থাকেন। 
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অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত । * 


প্রায়শ্চিত্তের অর্থ চিন্ত বিশুদ্ধ করিয়! পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের 
সহিত পুনমিলন। যে অন্ুতীপ দ্বারা এইরূপ ফল লাভ হয়, তাহাই 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত । অনুতাপ ছুই প্রকার। এক প্রকৃত অন্থতাপ, 
তাহাই স্বাভাবিক, অন্তরের গভীর স্থান হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হয়, এবং 
চিন্তশুদ্ধিরপ ফল দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া মায়। অগ্ত প্রকার 
অনুতাপ বিরুত, ইহা ইচ্ছাপুর্ববক উৎপন্ন করিতে হয়, বাহিক লক্ষণে 
প্রকাশ পায় এবং তাহাতে ক্ষণিক গ্লানি ভিন্ন চিরস্থায়ী ফল দেখ! যায় 
না। হৃদয়ের পাপ থাকিতে অনুতাপ না আসিলে ইচ্ছাপুর্বক তাহা 
আনিবা'র চেষ্টা করিতে হয় বটে, কিন্তু সে চেষ্টা অন্ধকারময় গৃহমধ্যে 
আলোক আনিবার জন্ত দ্বার জানালা খুলিয়া দেওয়ার গ্তায়। আমরা 
সচরাচর বিকৃত অন্্তাপের ভাব গ্রহণ করি। পাপের জন্ত কাঁদিতে 
হয়, একটু কাদিলাম। পাপ যায় নাই, তথাপি তাহা গিয়াছে বলিয়া 
কল্পনা করিয়া লইলাম। পূর্বপাপ স্মরণে আমাদিগের যে কষ্ট হয়, 
তাহার কারণ এই যে পাপের জড় এখনও মরে নাই, এখনও আমরা 
পাপে পড়িয়া আছি। সম্পূর্ণরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইলে সে পাপের 
চিন্তা আর মনে আসিতে পারে না। পাপ বাহিরে নয়, মনে। হয়ত 
পাপ করিতেছি না, কিন্তু পাপের ইচ্ছা মনে জাগিতেছে। একজন 
চোর কিছুদিন চুরি করিবার সুবিধা না পাইয়৷ জগতের নিকট অচোর 
হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট চোর । সুবিধা না পাইলে পাপ 
অনুষ্টিত না হওয়া__পাপ যাওয়া! নয়, কিন্ত পাপের কিছুকালের জন্য ছুটা 
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লওয়া মাত্র। যথার্থ অনুতাপ হইলে পাঁপ এক কালে যাইবে। কাহার 
যথার্থ অনুতাপ হইয়াছে কি না জানিতে হইলে তাহার নিকট দীর্ঘ 
বক্তৃতা শুনিতে বা অন্য বাহা লক্ষণ দেখিতে হয় না। তাহার নিকট 
এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে হয় “তুমি কি বিগত পাপের জন্য এত 
দুঃখিত যে, সে পাপ আর করিবে না?” যে ব্যক্তি আগুনে পুড়িয়া 
কাদিতেছে, সেকি সে আগুন আর শরীরের উপর ধরিয়া রাখিতে 
পারে, না তৎক্ষণাৎ দুর করিয়া ফেলিয়া দেয়? যে পাপে মন 
পুড়িতেছে, আর কি তাহার আলিঙ্গন মহা হয়? পাপে আর 
স্বখান্ুভব হয় কি না, এইটা পাপ থাকা না৷ থাকাঁর পরীক্ষা । 
সেক্সপিয়ারের, “হাম্লেটে” ইহার একটা উৎকষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। 
হাম্লেটের খুড়া তাহার সহোদরকে হত্যা করিয়া তাহার রাজা ও 
মহিষীকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। একদিন তাহার মনে বিবেকের 
উদয় হওয়াতে তাবিলেন যে, আমার পাপ যতই হউক না৷ কেন, ঈশ্বরের 
করুণ তদপেক্ষা অধিক, অতএব কৃতপাপের জন্য ক্ষম! প্রার্থনা 
করিলে অবশ্ঠই সে পাপের ক্ষম! হয়। কিন্তু আমি কি ভ্রাতৃহতা 
অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারি? কখনই না, কেন না অপ- 
রাধের ফল যে রাজমুকুট-_রাজ্যলোভ-_রাজমহিষী__তাহা এখনও 
অধিকার করিয়৷ রহিয়াছি। দোষের ক্ষমা! হইবে অথচ দূষিত স্থ 
সকল হস্তগত করিয়া রাখিব এমন কি হইতে পারে? তবে কি 
উপায় অবশিষ্ট আছে? দেখা যাউক অন্তাপের সাধ্য কি-_অসাধ্যই 
বাকি? কিন্তযে বাক্তি অনুতাপ করিতে পারে না তাহার পক্ষে 
অনুতাপ কি করিতে পারে? হা! দুভর্ণগা অবস্থা । হা কঠোর পাষাণ 
হাদয়! | 


অনুতাঁপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত । ৩৭ 


তৎপরে তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া নিরাশ হইয়া বলিলেন £__ 

“আমার বাক্য সকল উদ্ধগামী হইতেছে, কিন্তু মনের ভাব নিষ্ে 
রহিতেছে ; ভাববিহীন বাক্য কখনও ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারে 
না।” 

আমরা মোটামুটা পাঁপ ধরিয়! অনুতাপ করি, তাই পাপের তীক্ষতা 
অনুভব করিতে পারি না। যাহার জীবনে যে পাঁপ যে বিশেষ মুনি 
ধারণ করিয়া রাজত্ব করে, তাহার সেই ভাবে তাহাকে নির্দেশ করিয়া 
অন্থতাপ করিতে হইবে। লোকের ধন সম্পত্তি কি গাড়ী ঘোড়। 
দেখিয়া আমার হিংসা হয় না বলিয়া, আমি যে সে সকল হইতে মুক্ত 
আছি বলিতে পারি না। হয় ত, একজন বক্তা, বিদ্বান কি ধার্মিক 
লোকের গুণ দেখিয়া আমার এত হিংসানল প্রজ্বলিত হয় যে, আমি 
সেই ব্যক্তির মৃত্যু কামনা করি। হয়ত অন্তের অপেক্ষা আমার 
রত্বালঙ্কার অধিক আছে বলিয়া অহঙ্কার করি নাঁ, কিন্তু আমি ভক্ম 
ভাল করিয়া মাখিতে পারি, সকলের অপেক্ষী অধিক বিনয়ী এ 
বলিয়াও অহঙ্কার হয়। এরূপ দুণ্রবৃত্তি মলিন ইচ্ছা মনে স্থান দিতে 
যতক্ষণ ভালবাসি ও আমোদ পাই ততক্ষণ নিশ্চই অন্ুতাপও হয় 
নাই, পাঁপও যায় নাই। 

পাঁপ গিয়াছে কি না, সন্দেহ হইলে পাপে ফেলিয়া আপনাকে 
পরীক্ষা করিতে হয় না। পাপের সহিত খেলা, আর সাপের সহিত খেলা 
অতি ভয়ঙ্কর । এরূপ স্থলে পাপ আছে বলিয়া মানিয়! সতর্ক থাকা 
নিরাপদ । সহ্জ্র পাপ করিলে প্রত্যেকটা স্মরণ করিয়া যে অনুতাপ 
করিতে হইবে এরূপ নহে। মিথ্যা কথা পাপের প্রবলতা যদি অধিক 
হয়, তাহারই প্রতি দৃঢ় লক্ষ্য করা কর্তবা । একটী পাঁপে ঘা পড়িলে 


৩৮ বঙ্গত। 








সকলটাতে ঘা পড়িবে । পাপের শত শত শাখা আছে, একটা ধরিয়া 
গেলেই মূলে যাওয়া যায় এবং পাপত্রোতের মূল রুদ্ধ করিতে গারিলেই 
শাখা সকল শুষ্ক হইয়া যাইবে । একজন মিথ্যা কথা ধরিয়া পাপের 
জন্য অনুতাপ করিলে হয় ত তাহার অন্তান্ঠি সকল পাঁপ আগে যায়, 
মিথ্যা কথা৷ শেষে যাঁয়। 

অনুতাপ যথার্থ হইলে গ্রতিজ্ঞ। আইসে। পাপ যাঁওয়া ঘেমন 
অন্ুতাপের পরীক্ষা, নৃতন বল পাওয়া সেইরূপ প্রতিজ্ঞার পরীক্ষা । 
অনুতাপ ভূতকাঁলের জন্ঠ, প্রতিজ্ঞ ভবিষ্যতের জন্ত । এই ছুই একত্র 
চাই। পাপ পরিত্যাগ করিতে হইলে প্রলোভন হইতে দুরে থাকাকে 
প্রথম উপায়স্বরূপ কর! ভাল, সেটা কিন্তু লক্ষ্য করা ভাল নয়। ঈশ্বর 
এরূপ স্থানে আমাদিগকে রাখিয়াছেন যে প্রলোভনের সভিত সাক্ষাৎ 
করিতেই হইবে। প্রলৌভনের সহিত সংগ্রাম করিয়া পাপ জয় 
করিতেই হইবে। বহুদিন প্রলোভন হইতে দুরে থাকিয়া পুনর্ধার 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেই যদি পুর্বববৎ পাপের উদ্রেক হয়, তাহা 
হইলে ধর্মবল আর কি সঞ্চিত হইল? 

পাঁপের সম্বন্ধ সকল- ধর্মের সম্বন্ধে পরিবঞ্িত করা--পাঁপ তাগের 
একটা স্থায়ী ও প্রকৃষ্ট উপায়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় কাণাপুরে 
গিরা মগ্পান করা যাহার অভ্যাস দীড়াইয়াছে, সেই সময়ে তাহাকে 
রহ্মসঞধার্তন স্থলে লইয়া মাতাইয়া তুলিতে হইবে । তাহা হইলে সে 
বাক্তি পাপ ভুলিয়া তাহার পরিবর্তে একটা ধর্মের বিষয় পাইবে । 
পরে ক্রমাগত চিন্তা করিয়া তাহাকে পাপের বিষময় ফল হদয়ঙ্গম 
করিতে হইবে, তাহা হইতে যতদূর ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হয়, তাহ! মনে 
জাগ্রৎ করিয়া রাখিতে হইবে। পাপের চিকিৎসা জর রোগের 


বি 


অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত । ৩৯ 


চিকিত্সার হ্তার। যখন জরের বেগ প্রবল থাকে, তখন মিকৃস্চর দিয়া 
কমাহয়া মানিতে হয়, এবং একটু তাহার বিরাম দেখিলেই কুইনাইন 
প্রয়োগ করিতে হয়। ঘখন পাপ প্রবল থাকিবে, তথন তাহ! কমাইবার 
চেষ্ট! এবং দে পাপ একটু অবনর লইলেই সতর্ক হইয়া উপায় অবলম্বন 
করা । পাপের উন্মন্তাবস্থায় ধম্মোপদেশ বুথাঁ, তখন কেবল কোন মতে 
থামাইবার চেষ্টা, থামিলে সাধুসঙ্গ, উপাসনা ও প্রার্থনায় মনকে ঢু 
করা৷ কর্তবা। রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা পুর্ব হইতে তাহার 
নিবারণের উপায় করাই শ্রেয়ন্ধর | 

প্রতিদিন আম্মচিন্ত। নিতান্ত আবশ্তক। প্রতিদিনের পাপ জানাও 
পরিত্রাণের উপার। চোর ধৃত করিরা রাখিতে পারিলেও নিস্তাবের 
অনেক উপায় হয়। প্রতিদিনের পাপগুলি পাঠের স্তায় মুখস্থ বলিতে 
পার! যায় এমন করিরা জান! উচিত। আনরা এত পাপে পাপী হইয়া 
পড়ি যে, গণনা স্থলে আপনাদিগের কোন পাপেরই নামোল্লেখ করিতে 
পারি না। সুস্থ শরীর ব্যক্তির একটু মাথা টন্টন্‌ করিলে সে 
তাহ| বলিতে পারে, কিন্তু বাহার সর্ধাঙ্গে রোগ, তাহার সুস্থৃত৷ 
অস্থস্থত। ঢুলানুহুলা। 

নিন বাস এবং কার্্যক্ষেত্রে পরিশ্রম ধন্মোন্নতি পক্ষে নিতান্ত 
আবগ্তক। নির্জন বাদ সংসারে কার্ধ্য করিতে সক্ষম হইবার নিমিত্ত 
এবং সংসারে কাধ্যানুষ্ঠান নির্জন বাসে প্রস্তত হইবার নিমিত্ত। 
উভয়কে পরস্পরের সহকারী করা আবগ্তক। বহুদিন নগরে থাকিয়া 
শরীর অস্স্থ হইলে যেমন বহুদিন পল্লীগ্রামের বাধু সেবন প্রয়োজন, 
সংসারের পাপে অধিক জর্জরিত হইলে নির্জন বাস অধিক আবস্তক | 
যথার্থ সাধকদিগের পক্ষে সকল স্থান সকল অবস্থাই ধন্মোন্নতির 


৪০ সঙ্গত । 





অন্ুকূল। তাহারা ঈশ্বরের কাছে সর্বদাই থাকেন, কেন না তাহাকে 
ছাড়িয়া থাকিতে পারেন নাঁ। 


মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য | % 

বিশেষ মন্ুষ্যের জীবনের বিশেষ উদ্দেশ কি? অথবা কে কোন্‌ 
কার্যের জন্ত প্রেরিত? 

এ বিষয়টা সাংসারিক ভাবে গ্রহ্থণ করিলে বুঝা যায় না, কিন্তু 
আধ্যাত্মিক ভাবে স্পষ্ট বুঝা যায়। এ গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিবার 
তাঁর বুদ্ধির হস্তে দিলে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়, কিন্তু স্থির চিন্তে 
ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পপপূর্বক প্রার্থনা করিলে ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙগম 
হয়। সকল পদার্থের এক একটী স্বাভাবিক উপযোগিতা আছে, 
আগুন দাহনের জন্য, জল ন্গিগ্ধ করিবার জন্ত ইত্যাদি । আমি মনুষ্য, 
আমার কি উপযোগিতা নাই? সকল মনুষ্যই ঈশ্বর প্রেরিত। ধর্মের 
পথে থাকিয়৷ সংসার যাত্রা নির্বাহ করা সকলেরই সাধারণ উদ্দে্ঠয। 
কিন্তু আমার পক্ষে বিশেষ উদ্দেশ্ঠ কি? ইহা! জানিতে হইলে মনকে 
সেইরপ প্রস্তত করিতে হ্হবে। জড়ের মত চুপ করিয়! থাকিলে 
হয় না। এক দিকে যেমন নিজের বুদ্ধি দ্বারা কিছু স্থির না করিয়া 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিব, অন্ত দিকে সেইরূপ কার্য করিতে 
থাকিব। সাঁধারণ কর্তৃবা অনুষ্ঠান করিতে করিতে বিশেষ কর্তবোর 
পথ প্রকাশিত হয়। একটু মনের সরলতা থাকিলে বুঝা যায়। 
যেমন স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিলে তাহার বেগ কোন্‌ দিকে তাহা 


স্পা িিসপিশীশপ ও 
শশী 


* তারিখ ছিল না। 


মনুষ্য জীবনের | উদ ূ ৪১ 


বুঝা যায় এবং তাহার পর হাপ দাড় বাহিযা তাহার গতির সাহাধ্য 
কর! বার, সেইনূপ কার্যযশোতে জীবনকে ভাসাইলে কোন্‌ দ্রিকে 
ইভার গতি তাহা অনারাসে নিরূপণ হয়, এবং পরে সেই দিকে যত্ত 
পরিশ্রম বুদ্ধি কৌশল চালনা করিতে হয়। নানা! কারধ্যের মধ্ো 
হয়ত কোন কাধ শান্তি সুথ পাঁইতেছি না, আবার একট কাধ্য 
দেখিতে পাই, তাহা আপনার কার্ধা বলিয়া মন স্বভাবতঃ অবলম্বন 
করিতে যার; তাভাতে শাস্তি ও সফলতা লাভ হয়। জীবনের ঠিক 
বিশেধ পথ ধরিতে না পারিয়া কত লোক অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে, 
ঘে পরিশ্রম যর করিতেছে তাহা বিফল হইতেছে। মত্ত বেমন স্থলে 
গিয়া বিপাকে পড়ে এবং জল পাইলে সুস্থির হইরা জীবনধারণ করে, 
মন্তন্য সেইরূপ আপনার বিশেন কাধ্য না পাইলে সুস্থির হইতে পানে 
না, কিন্ত তাহা গাইলে স্মুদ্তি ৪ আননের সহিত কার্য করিতে থাকে । 
স্থির চিন্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন থাকিয়া জীবনের োত যখন বুঝিতে 
পারি, তখন আমাদের কর্তবা যাহা তাহাতে বাধা না দি। অনেক 
সময় আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ আজ্ঞা কি বুঝিতে গিয়া সাংসারিক 
ভাবের অধীন হইয়া তাহা লঙ্ঘন করি । যে কাধ্য করিতে যাইতেছি, 
ইহাতে সাংসারিক সুবিধা ও স্তুথখ আছে কি না, ইহাতে ত আঁপনার 
স্বার্থের উপর কোন আঁঘাঁত পড়ে না, এই নকল ভাবিতে গিয়া উদ্দেশ্য 
্রষ্ট হই। আধাম্বিক ভাব ইহার বিপরীত | ইহাতে যে কাব্যটা 
একবার আপনার বলিয়া স্থির হইল তাহা চিরজীবনের নিমিত্ত । 
ঈশ্বরকে যেরূপ অবিশ্বাস করিতে পারি না, সে কার্যটাকেও ঠিক 
সেইরূপ অবিশ্বাস করিতে পারি না । জীবনের উদ্দেগ্ত সাধন প্রায় 
কঠিন হইয়া থাকে, এমন কি তাহার জন্য প্রাণ দিতে হয়। কিন্ত 


৫ 


৪২ সঙগত । 





ঈশ্বর তৎসাধনের বলও আমাদিগকে প্রেরণ করেন। আমরা উদ্দেন্ত 
কার্যে আকাজ্ষিত সুখ ও স্বার্থ সাধন দেখিতে পাই না বলিয়া তাহা 
পরিত্যাগ করি এবং নান! কাধ্যে জীবন পরিবর্তন করিয়া কোথাও 
শান্তি পাই না। আমরা যাহা পাই তাহাও অবাধাতার দোষে 
হারাইয়! ফেলি। | 

মনুষ্যদিগের কার্ধ্য ভাব ও প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইলেও 
তাহারা এক শ্রেণীস্থ হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারেন। 
অর্থাৎ তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সমান হইতে পারে । বিদ্যালয়ের 
এক শ্রেণীর দশ জন ছাত্রের কাহার অঙ্কে, কাহার সাহিত্যে, কাহার 
বিজ্ঞানে অধিক অনুরাগ ও পারদর্শিতা থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি 
তাহারা সকলেই এক শ্রেণীস্ক । সকলেই এক সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীতে 
উঠিয়া থাকে। ঈশ্বর যে মনুষ্যকে যে কার্যের জন্ প্রেরণ করেন, 
তিনি সেই কার্ধা করিলেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পন্ন করেন। বড় 
লোকের বড় কার্ধা ইতিহাস ও জীবন চরিতে উঠে, কিন্তু সামান্ত 
লোকের কার্ধ্যও মূল্যহীন নয়। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে সেনাপতির 
নাম হয় বটে, কিন্ত প্রত্যেক সেনাঁও তাহার কার্ধ্য করিয়াছে । বড় 
লোকের বিপদও বড়। ভেক কর্দমে পড়িলে সত্বর উঠিতে পারে, 
কিন্তু হাতীর পতন ভয়ানক । বড় লোকের কাজের বাহিরের ফল 
দেখিয়া আমরা তাহাদিগকে সৌভাগ্যবান মনে করি, কিন্তু তাহাদের 
ভিতরের কাধ্য প্রণালী দেখিলে তাহাদের কষ্ট দেখিয়া দুঃখ হয়। 
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহত ক্ষুদ্র সকলেই সমান, যিনি বিশ্বাসী হইয়া তাহার 
আক্ঞা পালন করেন তিনিই পুরস্কার পান। ঈশ্বর জড় জগতের ন্যায় 
আধ্যাত্মিক জগতেও আশ্চর্য্য সামঞ্জন্ত রক্ষা করিয়াছেন । 


বিশ্বাস, ধ্যান এবং দর্শন | ৪৩ 


ধাহাঁরা জীবনের বিশেষ কর্তব্য পালন করেন, সাধারণ কর্তব্য 
ঘ্বে তীহাদিগকে সাধন করিতে হয় না এমত নহে। সৌরজগতের 
প্রত্যেক গ্রহ আপন! আপনি আবর্তন করিতেছে, আবাঁর সাধারণ 
কেন্দ্র সুর্যকেও প্রদক্ষিণ করিতেছে । ভিন্ন ভিন্ন গোলাপের বর্ণ ও গন্ধ 
ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদের সাধারণ গঠন প্রণালী একরূপ। ছাত্রের 
এম, এ, পরীক্ষায় যে যে বিষয় অধ্যয়ন করিতে চায়, ইচ্ছান্ববূপ 
করিতে পারে ; কিন্তু বি, এ, পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা চাই। এ্রঁক্য ও 
বৈলক্ষণ্ স্ষ্টিৰ নিয়ম দেখিলেই প্রতীত হয়। প্রত্যেক মনুষ্যের 
জীবনে সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্ই রক্ষা চাই। যাহা মনুষ্যের 
স্বাভাবিক, তাহাই তাহার কর্তব্য; যাহা! অস্বাভাবিক তাহাই 
অকর্তব্য। সুর্যের বিশেষ উদ্দেশ্ঠ আলোক দীন, তাহ! লোপ করিলে 
তাহার সুষ্যত্ব যায়; যে মন্তুষ্ের যে বিশেষ কার্য তাহা লোপ করিলেও 
তাহার ব্যক্তিত্ব থাকে না। এইরূপে প্রত্যেক মনুষ্য আপনার সাধারণ 
প্রকৃতি রক্ষা করিয়া বিশেষ কার্য সাধন করিলে, যে জন্ঠ ঈশ্বর 
কর্তৃক পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া পবিত্র জীবন 
লাভ করিতে পারেন। 


বিশ্বাস, ধ্যান এবং দর্শন | *% 


বিশ্বাস, ধ্যান এবং দর্শন, ইহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ কি? 
ধারণ এই তিনটা আধ্যাত্মিক সাধনের সাধারণ ভূমি । ইহারা 
মূলে এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। যে 


* তারিথ ছিল না। 


৪৪8 সঙ্গত । 


কোন সতা হউক, জ্ঞান দ্বারা দুঢ়রূপে বন্ধন করিয়া প্রত্যক্ষ 
করার নাম বিশ্বান। অধিক কাঁল একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের 
সহবাস অনুভবের নাম ধ্যান, ইহা কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রয়োগ ভয়। 
ঈশ্বরকে উজ্জ্বল ও অব্যবহিতরপে গ্রতাক্ষ করার নাম দর্শন । দশন 
ধ্যানের সাময়িক ভাব | ধ্যান অর্থ-_হৃদয়ে ঈশ্বরকে ক্রমাগত ধারণ 
করা, অবিশ্রান্ত চিন্তা দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিয়া রাখা । ধ্যানের 
যেরূপ নিকৃষ্ট ও উচ্চ অবস্থা আছে, দর্শন ও বিশ্বাদেরও সেইবূপ | 
যখন স্থিরচিত্ত হইয়া যতক্ষণ ইচ্ছ| ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করা বার, সেই 
উচ্চ ধ্যান; নিক্ুষ্ট ধ্যান কেবল ধারণের চেষ্টা । কেবল বুদ্ধি ও চিন্তা 
দ্বারা বনু কষ্টে ধ্যান-_বিকৃত ধ্যান; প্ররুত ধ্যান স্বাভাবিক উজ্জল 
দর্শন। ঈশ্বর ধ্যানে তদগত ও নিমগ্র হওয়া চাই। ভক্তি-ঘোগে 
ধ্যান উতকুষ্ট, জ্ঞান-যোগে, নিকৃষ্ট ৷ জ্ঞান ও ভক্তি স্বাভাবিক অবস্থাতে 
এক। পিতা মাতাকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই তীহাদের প্রতি ভক্তি 
প্রবাহিত হয়। বিশ্বাস, ধ্যান ও দর্শন পরম্পর গাটযোগে সন্বদ্ধ | 
যেখানে বিশ্বাস ও দর্শন শুষ্ক, সেখানে ধ্যানও শুষ্ক। যেখানে বিশ্বাস 
ও দর্শন সরস, সেখানে ধ্যানও শান্তির । 

“এক্ষণে আমরা যেন দর্পণের মধ্য দিয়া অস্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু 
তিনি আমাদিগকে যেমন স্পষ্ট দেখিতেছেন, পরে আমরা সেইরূপ 
তাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিব।” আমরা যেন এই আশাটী অবলম্বন 
করি। “তীহাতে আমর! বাস করি, সঞ্চরণ করি এবং জীবন ধারণ 
করি” এই ভাবটা যেন আমরা আপনাপন জীবনে সাবধানে সাধন 
করি। অসাবধানে যেন উচ্চ কথা সকলের অগৌরব না করি। 
বার ঘণ্টা ঈশ্বরকে ভুলিয়া জীবন কাটাইয়৷ পাঁচ মিনিটের নিমিত্ত 


বন্মপথে নিরাশ | 8৫ 


মা 1 ৮ পপ ীিিীক্ি 





তীহাকে উপাসনা ও ধ্যান কাঁরতে বসিলে কি হইবে? জীবনকে 
ভাল করা! চাই এবং ঈশ্বরের স্বভাব দ্বারা আপনার স্বভাবকে বিশুদ্ধ 
কর! আবশ্তক | তাভা ভইলেই উপাসনা সার্থক হয়, এবং বিশ্বাস 
প্যান দর্শন, চিন্তা বা কল্পনার বিষয় না হইয়া, দিন দিন জীবনের 
অন্ন পান হর । 


ধন্মপথে নিরাশ । 

রবিবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯১ শক ) ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭০ খুষ্টাব্ | 
প্রশ্ন। ধর্ম পথে নিরাঁশা কেন উপস্থিত হয় এবং তাহার 

গ্রাতীকারের উপায় কি? 
উত্তর। আত্মার পক্ষে নিরাঁশা একটা ভয়ানক রোগ । অন্যান্য 
রোগ এক একটা স্বতন্থ রোগ, তাহার গ্রতীকারের উপায় আছে। 
দয়া নাই, বিনয় নাই কি পবিভ্রত। নাই, এরপ স্থলে এ সকল লাভের 
উপায় অবলম্বন করা যাঁয়, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যায়। কিন্তু 
নিরাশা নিজে দুইটী রোগ; এক ত নিরাশার অবস্থা যন্ত্রণার অবস্থা, 
আবার তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনাতেও নিরাশা । ইহা অপেক্ষা 
কঠিন রোগ আর আত্মাকে আক্রমণ করিতে পারে না । পাপ বত 
কেন গুরুতর হউক না, হৃদয়ে যদি আশা ও বিশ্বাস থাকে তাহা 
'অচিরে বিদূরিত হইতে পারে, তাহার পক্ষে তদ্বিষয়ে নিরাশা নাই। 
যত বিশ্বাসের বল দুঢ়, ততই নিরাশার বল ক্ষীণ। কিন্তু যে হৃদয়ে 
বিশ্বাস ভূমিতে অল্পও ছিদ্র থাকে, তাহা ধরিয়া কেবল ছুই একটা 
গাঁপ আইসে এরূপ নয়, প্রত্যুত নিরাশা আসিয়া মূল বিশ্বাসে আঘাত 


৪৬ সর্গত | 


করে। অন্যান্ঠ শত্রু বাহিরের সৌন্দর্য ও শাখা পল্লব বিনাশ করে, 
কিন্তু নিরাশী মূল পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া! দেয়। একে ত পাপ আসিয়া 
রিপুর জালায় মন্গুষ্যকে অস্থির করে, মে দমন করিবার চেষ্টা করিয়াও 
পারে না । যেমন যাহার ক্রোধ রিপু প্রবল, সে দশ পাঁচবার চেষ্টা 
করিয়া পরিশেষে নিরাশ হয়। কিন্তু মনুষ্যের নিরাশা এখানেই থামে 
না, ক্রমে আত্মার সকল বিশ্বাসের মূলে গিয়া তাহা ধ্বংস করে। 
চবিত্রদোষ হইতে নিরাশা অনেকের হয়) তাহার! অবিশ্বীসপূর্ণ হৃদয়ে 
প্রার্থনা করে, ফল প্রাপ্ত হয় না। অনেক দিনের পর প্রার্থনার 
উত্তর এরপে প্রাপ্ত হয় যে তাহাতে সন্দেহ আইসে, তাহা শৃন্ত ও 
কল্পনা বলিয়া বোধ হ্য়। অবশেষে প্রার্থনা গ্রাহথ হয় না, তাহারা 
এই দিদ্ধান্ত করে। তখন তাহাদের হৃদয়ে নিরাশার এ পু 
হয়। এক দিকে পাপ, অপর দিকে প্রার্থনাজনিত সিরা 
অপেক্ষ! আত্মার ছুরবস্থা আর কি আছে? 

এ অবস্থায় কি কর্তব্য? এক শত ব্রাঙ্ের মধ্যে দশটার পতন 
অন্ত কারণে হয়, কিন্তু অবশিষ্টের কারণ কেবল নিরাশা। কেবল 
পাপের পথে মন্তৃষ্য থাকিলে সে ত সহজ, কিন্তু নিরাশার পথ বড় 
কঠিন। যদি প্রার্থনার ফলে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে কাম ক্রোধ 
প্রভৃতি যত মম্কট রোগ হউক, উপযুক্ত গুঁষধ পাইলে এক দিনে 
আরোগ্য হইবে। কিন্তু অবিশ্বাস ও নিরাশাঁয় পড়িয়া অনেকে 
এককালে 'ধর্ে জলাঞ্জলি দেয়। সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের মঙ্গলন্বরূপে 
ব্রা্মের বিশ্বীন শিথিল হয়, ব্রাহ্ম প্রথমে অনাবধান হন। তিনি 
গ্রার্থনাকালে মনে করেন, যদি ঈশ্বর শুনেন ত শুনিলেন, যদি ফল 
দেন হয় ত দ্বেন। এইরূপ পীচটা দি এবং “হয় ত” একত্র হইয়া 


ধন্মপথে নিরাঁশা । ৪৭ 
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তাহার সর্বনাশ করে। অবিশ্বাস মোহিনীমুণ্তি ধরিয়া ক্রমে তাহাকে 
আপিঙ্গন করে। এইটা নিরাশার পথ প্রস্তুত করিয়! দেয়। সতর্কতার 
অবস্থায় নিরাশা আসিতে পারে না । যখন সকল প্রহরী নিদ্রিত 
হয়, তখন ইহা চোরের স্তায় আস্তে আস্তে আসিয়া হৃদয়রাজা অধিকার 
করে। ব্রাহ্মগণ। সাবধান, ঈশ্বরের মঙ্গলন্বরূপে অবিশ্বাস না ভয়। 
গ্রথম হইতে আঁশাপূর্ণ স্বদয়ে প্রার্থনা করিবে । যখনই একটু সংশয়ের 
ভাব আসিবে, সর্বাগ্রে ফত্র ও চেষ্টাপূর্বক তাহা নিবারণ করিবে । 
ঈশ্বরের দয়ার বিরুদ্ধে খন কোন কথা বাহির হইতে যাইবে, মুখ বন্ধ 
করিয়! থাকিবে। যিনি বলেন, আমার কি ভ্রাতার কিছু হইবে না, 
তিনি ঈশ্বরের মঙ্গলম্বরূপ বিস্বৃত হন, তিনি নিরাশায় ডুবিবার পথ 
করেন। কথার মূল্য আমরা বুঝি না। ঈশ্বরের দয়া যে মহাপাপীকেও 
পরিত্রাণ করিতে পারে, তাহাতে যেন সন্দেহ না হয়; আমাদিগের 
বিশ্বাস যেন দুর্বল না হয়। 

দ্বিতীয়তঃ-_-কতকগুলি পরীক্ষাতে হৃদয় আন্দোলিত হইলে নিরাশা 
উপস্থিত হয়। ইহার জন্ট আগ্রে হৃদয়কে প্রস্তুত না রাখিলে অত্যন্ত 
বিপদ । মনে যদি একটু সংশয় কি নিরাশার ভাব থাকে, পরীক্ষার 
সময় তাহা দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হয়। নিরাশা প্রমাণ দেখাইয়া 
অবিশ্বাসীহ্বদয়কে বলে দেয় “তোর আর আশা নাই, তুই আর 
জীবনকে এরূপ উপহাসের বিষয় করিস্‌ না, ধন্ম মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা, 
সকলই মিথ্যা 1” ধর্ম যেমন প্রমাণ দেখাইয়া বিশ্বাস দৃঢ় করেন, 
অধর্দ তেমনই অবিশ্বাস প্রবল করিয়া দেয়। যাহারা অবিশ্বাসী, 
তাহার! মরিবে প্রতিজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে “এ অবস্থা 
নিরুপায়, অসহায় অবস্থা । যিনি বলিয়াছিলেন আমি.পরম পিতা, 
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তিনিও পরিত্যাগ করেন। বুঝিয়াছি বিপদকালে তিনিও শুনেন না, 
নিষরী বন্ধুর স্তায় অকুল পাথারে ভাসাইয়া পলায়ন করেন। তিনি 
বদি দয়াময় হন, তবে কি এমন হয়? তবে তিনি দয়াময় নন। 
তাহারও মন্থুষ্ের স্তার স্নেহ, দয়া 'ও সহিষুুতার সীমা আছে। ছুই 
ব্সর নর, পাচ বৎসর দয়া করিলেন, কিন্ত চিরকাল কি করিতে 
পারেন ?” কিন্তু ভক্ত সাধকের ভাব ইহার বিপরীত । তিনি বলেন, 
ঈশ্বর কখনই পরিত্যাগ করেন না, করিতে পারেন না । তিনি কখন 
চরণের আশ্রয় দেন, কখন পদাঘাত করেন; কখন মিষ্টান্ন, কথন 
তিক্ত বস্ত দেন; কখন স্র্য্য, কখন অন্ধকার দেখান; কথন 
বিপদ, কখন সম্পদ প্রেরণ করেন। তিনি বলেন ঈশ্বর মারিতেছেন 
মারুন, কিন্তু তাহাতে আমার ভয় নাই। কেন না আমি লক্ষণ 
মিলাইয়া দেখিরাছি, তাহার বে চরণ এক সময় আশ্রয় দিরাছে, দেই 
চরণই আঘাত করিতেছে । তিনি আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে 
পরীক্ষাতে ফেলিয়া কষ্ট দিতেছেন, ইহাতে আমার চৈতন্য হইবে। 
তিনি অন্ধকারের পর আলোক, বিপদের পর সম্পদ আনিবেন, কেন 
না উভয়ই তাহার প্রেরিত।. তিনি বদি আমাকে মৃত্যুর গ্রামে ফেলেন 
তাহাও আমার মঙ্গলের নিমিত্ত । ফলতঃ জীবনের সকল অবস্থার 
বদি এইরূপ আমরা লক্ষণ মিলাইয়া দেখিতে পারি, তাহা হইলে আর 
অবিশ্বাসী হইয়া আপনাকে কি অন্তকে বিপদের কারণ বলি না, কিন্তু 
ঘোর ছুদ্দিনেও ঈশ্বরের মঙ্গলচরণ ধরিয়া থাকিতে পারি। 

অতএব ধাহারা নিরাশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাঁন, 
তাহাদিগের নিমিত্ত সংক্ষেপে এই ছুইটী উপায় নির্দেশ করা বাঁয়। ' 

১ম। ঈশ্বরের মঙ্গলম্বরূপে অটল বিশ্বাস স্থাপন । 








কদর গুরু ্বাকার করাধায়? ৪৯ 


২মব। পরীক্ষাকালে না চরণ কোন মতে না ছাড়া । বতবার 
নিরাশা আসে, বলিব আরও আমার চৈতন্ঠের প্রয়োজন । আমি 
তাহার চরণ ধরিয়া! থাকিব । যিনি নিরাশ! আনিয়াছেন, তিনিই তাহা 
হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন । 





কতদূর গুরু স্বীকার করা বায়? * 
শুক্রবার, ১ল! ফাল্গুন, ১৭৯১ শক; ১১ই ফেব্রুয়ারি) ১৮৭০ খুষ্টা। 

প্রশ্ন। গুরু স্বীকার করা কতদূর কর্তব্য? 

উত্তর। গুরু স্বীকার ছুই প্রকার :--প্রথম মৃত মহাত্মাদিগকে 
গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করা; দ্বিতীয় জীবিত উপদেষ্টা! প্রভৃতিকে গুরু 
বলিয়া দেবা করা । এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাহার সেবা করা সকল 
ব্রান্মেরই কর্তব্য। যদি কোন মনুয্যকে গুরু বলা যায়, তাহা সহায় 
বলিয়া, লক্ষ্য বলিয়া নহে। লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর | ব্যক্তি বিশেষ সম্পূর্ণ 
গুরু হইতে পারেন না। তাহার উপদেশ বা পবিত্র জীবন যে 








* ইহাতে তারিখ ছিল নী! উপাধ্যায় মহাশয়ের “আচার্য কেশবচঙ্ছ্রেও 
তারিখ পাইলাম না। ১৭৯১ শকের ১ল] চৈত্রের ধশ্বতত্বে (যে নংখ্য। হইতে 
ইহ] গৃহীত হইল ) “সঙ্গভ সভার” আলোচনায় ফুটনোটে লিখিত আছে যে, 
“আমাদিগের আচার্ধা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মেন মহাশয় ইংলগে যাত্রা করিবার 
পূর্ব সঙ্গতৈে এই উপদেশগুলি প্রদান করেন।” তিনি মঙ্গলবার ৫ই ফাল্তুন, 
১৭৭১ শক--১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ থৃষ্টাব-ইংলণডে যাত্র! কৰেন। মুৃঘরাং 
তাহার ইংলণড যাত্র! করিবার পূর্ব সঙ্গতের তারিখ শুক্রবার, ১ল! ফাল্তন, 
১৭৯১ শক-_১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০ ধৃষ্টান্দ হইতেছে । গ 
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পরিমাণে ধর্মপথে সহায়তা করে, টির কর তাহাকে গুরু বলা 
যায়। একটা পুস্তককে যদি সম্পূর্ণ শাস্ত্র বলি, তাহার অর্থ হয় না। 
তাহার যে অংশ হইতে জ্ঞান পাই, সেই অংশটুকু মাত্র শান্তর বলিতে 
পারি। সেইরূপ বাক্তি বিশেষের আদর্শ হইতে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে 
উপকার পান, তিনি তীহাকে তাহার অধিক গুরু বলিতে পারেন না। 
দ্বিতীয়, জীবিত গুরু । এ কথা বলিলে আমার নিজের বিদর 
আসিয়া পড়ে। আমার নিকট হইতে ধাহারা অনেক দিন রে 
উপদেশ লইয়া উপকার পাইয়াছেন বোধ করেন, তীহারা আমাকে শ্রদ্ধ 
করিবেন; অন্ঠান্ত গ্রচারকের নিকট হইতে ধাারা টি 
তাহারা তাহাদিগকেও শ্রদ্ধা করিবেন । আমাদিগের, মধ্যে গুরু শব 
'আচার্ধ্য, উপদেষ্টা, প্রচারক নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। আমি যে 
কিছু উপদেশ দিয়াছি, দিতেছি কিন্া দিব, তাহাতে মনের সহিত 
কাহাকেও সম্পূর্ণ শিষ্য বলিতে পারি নাএটা আমার পক্ষে বিশেষ 
গৌরবের বিষয়। অনেকে আমাকে গুরু বলিয়া চিঠি পত্র লেখেন, 
কিন্ত আমি যে কাহাকে একবারও শিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি 
এরূপ ম্মর্ণ হয় না। আমাদিগের মধ্যে ঠিক গুরু শিব্যের সঙগন্ধ 
হইতে পারে না। অন্যের সম্বন্ধে আমি যে বিশ্বাস না করি, আমার 
সম্বন্ধে অন্যে থে সে বিশ্বাস করিবে ইহা সম্ভব নহে। আমাকে কেহ 
সম্পূর্ণ গুরু বলিলে তাহার পরিত্রাণের পথে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিতে 
পারে। যিনি আমার মনোগত ভাবের অনুবর্তী হয়ে, তিনিই আমার 
শিষ্য হইতে পারেন, এবং তাহা হইলে তাহাকে বিশ্বাম করিতে হইবে 
যে আমি তাঁহার গুরু মহি, ঈশ্বরই তীহার একমাত্র গুরু। গুরু শব 
হইতে কেবল জগতের অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছে এরূপ নহে, আমাদের 


কতদূর গুরু স্বীকার করা যায়? ৫১ 
নিজেরও অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। আমার দুই পাচ কথা দেখিয়া 
শুনিয়া কেহ আমাকে গুরু বলিলে অসত্য হয়, কেন ন! আমার 
সম্পূর্ণ জীবন ত সেরূপ নয়। 

গুরু ধন্মপথের সহায় হইলে গুরু, নতুবা বিস্তাপভারক । তিনি 
ঈশ্বরের প্রাপা অনুরাগ নিজে হরণ করিয়া লন। কেহ যদি ঈশ্বর 
অপেক্ষা আমাকে অধিক গ্লীতি ভক্তি করেন, তিনি দেখিবেন তাহার 
চি্ত অপহৃত হইয়াছে, ইহা তাহার মতেরই দোষ। কল্পিত গুরুকরণে 
ঈশ্বরের যোল আনা প্রাপ্য হইতে হয় ত ঈশ্বর পাচ আন! পান, গুরু 
এগার আনা লন। সহায় জীবিত হউন বা মুতই হউন, কখন 
চিরসহায় হইতে পারেন না। যাহা তাহাদিগকে দেওয়া যায়, হয় ত 
অসময়ে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। যথার্থ গুরু উত্তেজক হইয়া! ঈশ্বরের 
প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বুদ্ধি করেন, চিত্তাপহারক হন না। পিতা মাতার 
প্রাপ্য ষোল আনা হইতে কিছু অংশ লইয়া ভ্রাতা ভগিনীকে দিতে 
হইবে না, পিতা মাতাকে যোল আন! ভালবাসিয়! ভ্রাতা ভগিনীকেও 
ষোল আনা প্রীতি করা যায়। ঈশ্বরকে কোন অংশ বঞ্চিত করা 
যাইতে পারে না। 

(0168 0127) মহৎ লৌক মহৎ কার্ধ্য করিতেছেন। কিন্তু এক 
জনকে সম্পূর্ণ না বুঝিয়া তাহাঁকে মহৎ মনুষ্য বলিলে কবিত্ব বা কল্পনা 
হইতে পারে, কিন্তু সত্য হইতে পারে না। ঘিনি ক্রাইষ্ট নন, তাহাকে 
ক্রাইষ্ট বলিয়া ভাবিলে কি হইবে? খড়ের কুটা ধরিয়! পরিত্রাণ 
পাইব বলিলেই তাহা ধরিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। জগতের পক্ষে 
ক্রাইষ্ট উপকার করিয়াছেন এই বলিয়া তাহার নাম শুনিয়া! তাহাকে 
আমার উপায় বলা কল্পনা মাত্র। যে পরিমাণে এক আত্মা অন্ঠের 
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শী 


উপকারী হইয়াছে, সেই পরিমাঁণে তাহা সতা এবং জীবনের উপাঁয়। 
কিন্তু একটু ছবি পাইয়া রং মাখাইয়া কল্পনা চরিতার্থ করিলে 
আপাততঃ স্থখকর হইতে পারে, কিন্ত কোন কাধ্যকর হইতে পারে 
না। আত্মীতে আত্মাতে যতটুকু মিল, ততটুকু উপকার। ক্রাইষ্ 
মতের কথা নয়, ভাবের। ক্রাইষ্টের জীবন জীবনে পরিণত হইলে 
গুরু বিষয়ে আর দ্বিমত হয় না। বিক্কৃত গুরু-মত, ভাঙ্গা কাঁচে দেখার 
স্তার়। তদ্থার। ঈশ্বরে এবং গুরুতে ভক্তি বিভক্ত হইয়! পড়ে। 
কিন্তু সম্পূর্ণ ও নির্মল কাচ যেমন দর্শনের প্রতিবন্ধক হয় না, সদগরূ 
সেইরূপ ঈশ্বর লাঁভের প্রতিবন্ধক হন না । 

পরিষ্কত কাচ যেমন চক্ষুর বাধক হয় না, কিন্তু চক্ষুর সহিত এক 
হইয়া চক্ষুর দর্শনের সাহায্য করিয়৷ থাকে; সেইরূপ প্রত গুরু 
ঈশ্বর দর্শনের বাধক হন না, কিন্তু তাহার ভাব (50101) সাধকের 
ভাবের সহিত এক হইয়! তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করিয়া! 
থাকে । ইহাতে দ্বিত্ব থাকে না । মৃত হউন বাঁ জীবিত হউন, গুরু 
জীবনে যতটুকু পরিণত হন ততটুকু বন্ধু, নতুবা শত্র। ঈশ্বরের 
সহবাস করিতে গিয়া যদি ক্রাইষ্ট, কি পিতা মাতা, কি অন্য বন্ধুকে 
দেখিতে হয়, তাহা! হইলে ঈশ্বরের সহিত অথণ্ড সহবাসের আনন্দ 
কিরূপে লাভ হইবে? ঈশ্বর প্রেরিত ক্রাইষ্ট গুগ্তভাবে হৃদয়ে প্রবিষ্ট 
হইয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেন। যিনি বিপথগামী সন্তানকে পরম 
পিতার সহিত সম্মিলিত করিয়া দেন তিনিই যথার্থ ক্রাইষ্ট। লক্ষ্য 
দেখিলে পরে উপায়কে বিস্বৃত হওয়| যায় না, বরং বড় বলিয়া! সহজে 
মানিতে ইচ্ছা হয়। যে গুরু নিজের জন্ত কিছু চান তাহার প্রতি 
শ্রদ্ধা হয় না, ধিনি নিঃস্বার্থ ভাবে উপকার করেন তাহার প্রতিই 
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প্রগাঢ় ভক্তি হয়। আদর্শ ক্রাইষ্ট যে নামে বলা যাউক এবং যে দেশের 
লোক তাহা ঘে ভাবে দর্শন করুন, তাহ পবিত্র ধর্ম জীবনের নাম 
মাত্র। এই ভাবে ঈশ্বর যে পরিমাণে ক্রাইষ্টে এবং ক্রাইষ্ট যে পরিমাণে 
আমাতে, ঈশ্বরও সেই সেই পরিমাণে আমাতে-__দার কথা এই। 
গুরুর প্রতি ভক্তি স্বভাবতঃ যায় এবং যাহা স্বভাবতঃ যায় তাহাই 
ঠিক। একজন লোকের নিকট পাঁচ টাকা পাইয়া যদি জেল হইতে 
মুক্ত হওয়া যায়, যদিও সে লোক ঈশ্বরের উপায় মাত্র, তথাপি 
স্বভাবতঃ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ধাবিত হয়। গুরু ঈশ্বরের উপায় 
হইলেও তাহার প্রতি ভক্তি না হওয়৷ অস্বাভাবিক । যিনি বলেন 
আমি মাতাকে স্নেহ না করিয়া ভ্রাতাকে করিব অথবা ভ্রাতাকে 
না করিয়া মাতাকে করিব, তিনি কেবল ফাঁকি দিবার পন্থা করেন। 
ঈশ্বরের প্রাপ্য ষোল আনা কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরকে এবং গুরুর প্রাপ্য ষোল 
আন! গুরুকে দিতে হইবে। 

আমি কাহাকেও ধর্মের একটী কথা শিখাই এরূপ মনে করি না। 
আমার জীবনের উদ্দেশ্ত এই যে আমি ভ্রাতার্দিগকে ঈশ্বরের নিকট 
আনিয়া দিব, ঈশ্বর স্বয়ং শিক্ষা দিবেন । যিনি-_-“দ্য়াময় নাম কি ভক্তির 
ব্যাপার!” আমার কাছে শিখিয়াছেন বলেন, তিনি কেবল মুখের কথা 
শিথিয়াছেন। কিন্তু যিনি বলেন আমার সাহায্যে ঈশ্বরের নিকট 
হইতে শিখিয়াছেন তীহার শিক্ষা যথার্থ হইতে পারে। আমি যেন 
কাহারও ধর্ম্সাধনের মধ্যস্থ না হই। আমি কাছে না থাকিলে এই 
কথার মূল্য হদয়ঙ্গম হইবে । আমি গেলেই যদি সব গেল, তাহা! 
হইলে জানিব এত দিনে আম দ্বারা কোন কাজ হইল না। যিনি 
আমার উপদেশে আপনার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা সর্বদা অন্ুতব 


৫৪8 সঙ্গত | 


কবেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোগ বন্ধন করিয়া, তাহার নিকট 
হইতে সকল প্রশ্নের উত্তর লন, সকল সংশয় দুর করেন এবং হদর়কে 
শীতল করেন, তিনিই আমার শিষ্য। আমার ভাবের সহিত ঘিনি 
যোগ দিবেন, তিনি সাহায্য লাভ করিবেন। 

পরম্পরে পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিখিতে হইবে । আটটা 
ভায়ের মধ্যে কাহারও বিশেষ গুণ থাকিলে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করা 
যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ সকলের গ্রতি প্রীতি থাকা চাই। দীহারা 
আমাকে গ্রীতি করেন বলেন, অথচ আমি যে ভাইগুলিকে আনির 
দিয়াছি তাহাদিগকে গ্রীতি করেন না, তাহারা মিথ্যা বলেন। ধীহারা 
আমাকে শ্রদ্ধা করেন না, তাহারা এক রকম জারগাঁয় দীড়াইয়াছেন, 
তাহাদের প্রতি আমার কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু ধাহার! আমাকে 
শ্র্ধ। করেন, তীহারা আমার কাজগুলিকে যেন স্নেহের সহিত দৃষ্টি 
করেন। একাকী ধর্মুমাধন করিলে চলিবে ইহা আমি কখনও গরচার 
করি নাই, পরিবারকে বাঁচাইয়া গ্রত্যেককে বাচিতে হইবে । একাকী 
ধর্ম সাধনের অবস্থা নিরাপদ অবস্থা! নহে, প্রত্যেকে ঈশ্বরের সহিত 
বিশেষ যৌগরক্ষা করিতে না পারিলে সকলই বিনষ্ট হইবে। যিনি 
যত সরস ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন, তিনি ভ্রাতাগণের 
সহিত ততই সভীব রক্ষা করিতে পারিবেন। 
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প্রশ্ন। নিরাকার ঈশ্বরকে কিরূপে ধ্যান করা যায় এবং কিরূপে 
তাহার দর্শন পাওয়া যায়? 

উত্তর। ধ্যানের ভাব হৃদয়ঙ্মম করিবার জন্ত মনে কর, তুমি 
ঘোর অন্ধকার রাত্রে একাকী এক নির্জন মাঠ বা সমুদ্র মধাবন্তী দ্বীপে 
গিয়া পড়িয়াছ, সেখানেও যেন কে একজন বর্তমান রহিয়াছেন, নয় 
বলিবার নহে, তাহা মনে হইয়া গা ছম্‌ ছম্‌ করিরা উঠে। প্রথমে 
সাধক এইরূপ বত অনুভব করিবেন তত ধ্যানের পক্ষে সাহায্য লাভ 
করিতে পারিবেন । | 

ঈশ্বরের ধ্যান বা দর্শনের মূল তাহার একটা গম্ভীর সত্তাতে 
'নিঃসংশয় হইয়া-হৃদয়ের শূন্ঠতা দূর করা । প্রথমে সেই সভ্ভা কতবার 
স্মরণ হয়, তত্পরে প্রতোক স্মরণ কতক্ষণ স্থায়ী হয়, ইহার সাধন 
করিতে হয়। একটা বাহা বস্ত্র প্রতি যেমন দুই দণ্ড তাকাইয়া 
থাকিতে পারি, ঈশ্বরের প্রতি যখন সেইরূপ তাঁকাইতে পারিব তখন 
তাহার দর্শন উজ্জ্বল হইবে। ঈশ্বরের এক একটা স্বরূপের স্বতন্ত্র 
সাধন এবং তাহার ফল লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাহার সন্তাতে 
বিশ্বাস হইলে আত্মা তখন অবলম্বন পাইবে, তাহার আনন্দ স্বন্ধপ 
গ্রতীতি করিয়া তাহার নিকটস্থ হইবা মাত্র হৃদয় শীতল ও আনন্দিত 
হইবে ইত্যাদি | 

প্র। পূর্বরূত পাঁপের জন্ত অনুতাপ না হইলে কি করা উচিত ? 


* যেগুলি পূর্ব প্রকাশিত হয় নাই তাহাই কেবল এস্লে দেওয়। হইল । 
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সাীটিলা 


উ। দুর্গন্ধ বস্তর নিকটে থাকিতে অসুখ বোধ না হইলে নাসিক! 
অসুস্থ জানা যায়; পাপের জন্য অনুতাপ না হইলেও আত্মা গ্রকৃতিস্ 
নহে বুঝিতে হইবে । পাপের গুরুত্ব বুঝিতে হইলে জশ্বরকে প্রত 
বলিয়৷ তাহার পবিত্রতার দিকে দৃষ্টিপাত আর অবিশ্রাস্ত প্রার্থনা করা 
আবশ্তক। পাঁপ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত না হইলে তাহার জন্য অন্থতাপ 
ত্বাভীবিক। অনেকে বারবার পাপ করিয়া পাপকে দুর্জয় ভাবিয়া 
নিরাশ হন এবং অন্ভতাপ করা বুথা মনে করেন, কিন্তু আমাদের স্ায় 
কত পাপী যখন পবিত্র হইয়াছে, তখন আমরা আশা ও চেষ্টা 
পরিত্যাগ করিব কেন? পাগীর অনুতাপ না হওয়ার দুইটী কারণ, 
(১) পাপ নাই বলিয়া কল্পিত আনন্দ ; (২) বারবার পাপাচরণে আত্মার 
অসাড়তা অথবা মৃত্যু । এরূপ অবস্থায় পাপীর নিশ্চিন্ত থাকা দারুণ 
দুর্ভাগ্যের বিষয়। পাপ দমনে বিফল হইলেও বিরক্ত না হইয়া] 
আত্মমংশোধনে অধিকতর চেষ্ঠা চাই। 

প্র। উপাসনার সময় পিতা, মাতা, চরণ প্রভৃতি শব্ধ প্রয়োগ 
করাতে পৌন্তলিকতা হয় কি না? ্‌ 

উ। শব্দ বিশেষ প্রয়োগে পৌত্তলিকতা নাই ; ব্যস্কি বিশেষের 
মনের ভাবানুদারে পৌন্তলিকতা হইতে পারে । ঈশ্বরের চরণ বলিলে 
যদি পঞন্থুলি বিশিষ্ট পা মনে হয় তবে পৌন্তুলিকতা, কিন্ত দীনভাবে 
তাহার শরণাপন্ন হওয়া বুঝাইলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাঁব প্রকাশ করে। 
এইরূপ তীহাকে পিতা মাতা বলিলে কোন মনুষ্যুত্তি যদি মনে হয় 
তাহাও পৌনত্তলিকতা ; কিন্তু তাহার স্নেহ করুণা অনন্ত গুণে উজ্জল 
হইয়া প্রকাশিত হইবার জন্ত এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়; এইজন্য যত 
সর কোমল ও পরিচিত শব্দ পাই তাহা দিয়া পরমাত্ীয় ভাবে 
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তাহাকে গ্রহণ করিতে যাই। কিন্তু সাবধান যেন কল্পনার বশবন্তী 
হইয়া অনন্ত পূর্ণ স্বরূপকে কোন অপূর্ণ পাধিব বস্ত্র সহিত সমান 
করিয়া না ফেলি। 

প্র। আমরা কিরূপে ঈশ্বরগ্রদত্ত দণ্ড মন্তকে লইতে পারি? 

উ। যে বিপদ অনিবার্য তাহা ঈশ্বরপ্রদত্ত বলিয়া বহন করিবার 
নিমিত্ত ছুইটী বিষয় সর্কদ|] মনে রাখা কর্তবা। এক তিনি পিতা, বা 
ভিষক্‌ হইয়া উপকারার্থে কষ্ট প্রেরণ করিতেছেন, তাহা আদরের 
সহিত গ্রহণ করা কর্তৃব্য। দ্বিতীর জীবনের অসংখা ঘটনাতে তীহাত্ু 
স্েহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার দয়ার উপরে কিছুমাত্র 

€শয় হইতে পারে না। এরূপ পবিত্র ভাবে দেখিতে পারলে বিপদ 
লঘু হইয়া যায়। 

প্র। ব্রান্ষেরা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া কাধ্য করিলে 
ক্ষতি কি? 

উ। আমরা যখন পরস্পরে পরস্পরকে ধন্মপথে সাহাব্য করিবার 
জন্য একত্র হইয়াছি তখন আমাদিগকে এক পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। 
ঘদি পাচ জন পাচ পথ ধরিয়া চলি, পরস্পরের সহিত কেবন বিবাদ 
করিব আর পরস্পরকে অন্ধকারে ফেলিব। তাহার অপেক্ষা বিচ্ছিন 
থাকা ভাল। একজন বদি বলেন ভক্তির পথই সার পণ; আর 
একজন বলেন না তাহাতে কিছুই হয় না, জ্ঞানের পথই গ্রকৃত পথ ; 
আর একজন বলেন, না৷ কেবল কার্ধা অনুষ্ঠঠন করিতে পারিলেই 
পরিত্রাণ হয়। এরূপ বলাতে কেবল পরস্পরকে না জানা প্রকাশ 
পায়। এ প্রকার হইলে কে কাহার সাহাধা করিতে পারে? আমা- 
দিগের মধো বতদূর সাধা মতের এঁকা রক্ষা করা, সকল শের 


৮৮ 
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পি শিট শ্পাশাপ্ীশাশশীীিিািিসাপিকিিসিলপ স্পা শপীশীশাীশীস্পী শী পেস্ীীশাশীস স্পেস 
স্পোসপস 


এক অর্থ বুঝা, এবং জীবনের বহুদর্শনে পরম্পরের সহিত মিলাইতে 
পারা আবশ্তক। ধর্ম বিষয়ে অবশ্য উচ্চশ্রেণী থাকিবে, কিন্তু পরম্পরের 
সহিত বিরোধ অথবা আপনার জীবনে এক সময়ে এক প্রকার 
অন্য সময়ে তাহার বিপরীত ভাব প্রদর্শন করিলে উদ্দেন্ত সিদ্ধ 
হইতে পারে না। 

নিরাকার পরমেশ্বরকে কি প্রকারে ধ্যান করা যাইতে পারে এই 
প্রশ্ন কেহ কেহ্‌ জিজ্ঞাসা করিলে এইরূপে বুঝান হইল ।-মনুষ্যের 
আত্মা নিজে নিরাকার, সুতরাং নিরাকার ভাবনা তাহার পক্ষে কঠিন 
নহে। আমরা অনুধাবন করিয়া দেখি না, কিন্তু আমরা সাকার 
অপেক্ষা নিরাকারের সহিত অন্প পরিচিত নই । আমরা মনুয্যদিগের 
সহিত ব্যবহার কালে তাহাদের মান, অপমান, রাগ) হিংসা, দয়া, 
স্নেহ ইতাদি নিরাকার মানসিক গুণে কেমন দুঢ় বিশ্বাস করি। মৃত 
দেহকে জীবিত দেহ হইতে আমরা কেন পৃথক ভাবে দেখি? কেবল 
তাহাতে মানসিক গুণ সকল নাই বলিয়া। আত্মার তত্ব যত বুঝিব 
পরমাত্বার উপরও তত নি£সংশর বিশ্বাস জন্মিবে। 


পিপিপি পপ 
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শরদ্ধাম্পদ আচার্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মেন মহাশয় ব্রাঙ্গদিগের 
বর্তমান কর্তব্য বিষয়ে এই সার কথাগুলি বলিলেন। 








* ব্রদ্দালন্দ নঙ্গতের পুর্বদিন ৪ঠ1 কার্তিক বৃহস্পতিবার, ইংলগ হইতে 
কলিকাতায় প্রত্যানৃত্ব হন। 
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আমি এ বয়সে কি এখানে কিই ইংলগডে হী দ্বারা যত রি 
জানিলাম তাহার সার কথা এই, অধিক আধ্যাম্মিক হইতে গেলে 
কাজের বাহির হইতে হয় এবং কাজে অধিক ব্যাপৃত হইলে আধ্যাত্মিক 
ভাব শুষ্ক হইয়া যার । কার্য এবং আধ্যাত্মিকতা এই উভয়ের যোগে 
জগতের পরিত্রাণ। যখন খুব কাজ করিতেছি তথন হৃদয় যদি ছাঁ্ারে 
সংযুক্ত হইয়! থাকে, এবং যখন হৃদয় তাহাতে নিমগ্ন থাকে তখন যদি 
উৎসাহাগ্নিতে গ্রজলিত হইয়া কার্যের জন প্রস্তুত হইতে পারি, তাহা 
হইলেই পূর্ণ ভাবে ধর্ম সাধন হয়। ধ্যান প্রার্থনা ইত্যাধি আধ্যাত্মিক 
স্থখাদ্ভ আমরা অধিক ভালবাসি, এবং তাহাতে সময় সময় উপকারও 
দর্শে দেখিরাছি; কিন্তু সকল সময় সেই আহারের লোভী হইয়া 
থাকিলে হইবে না। আমাদিগকে ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে) 
ডাল ভাত খাইগ়াও যাহাতে প্রাণ ধারণ করিতে পারি, এ গ্রকারে 
সকল সময় প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা সময়ে সময়ে বিশেষ 
বিশেষ প্রণালী করিয়া ধন্ম জীবন রক্ষা করিতে বাই, কিন্ত কেবল 
প্রণালী রক্ষা করিয়া মন সতেজ থাকিবে কেন? 

পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় ভাগ তুলনা করিলে দেখা যায়, 
আমরা পূর্বপুরুষদিগের হইতে হ্ৃদয়গত আধ্যাত্মিক ভাব অধিক লাভ 
করিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের কাধ্য করিবার শক্তির নিতান্ত অভাব। 
বিলাতে তাহা বিশেষরূপে প্রস্ষুটিত হইয়াছে। আমাদিগের ভাল 
গুণগুলি সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তথাকার সদগণ সকল আমা- 
দিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। আমার ইচ্ছ' আমাদিগের মধো যে 
সকল কার্যোর বিশেষ অভাব তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বিশেষ বিশেষ বাক্তি 
তাহার ভার গ্রহণ করেন। প্রত্যেক ব্যক্তির সহজ কার্য থাকিলেও 
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কোন একটা বিশেষ কার্যো তাহাকে প্রাণপণে নিষুক্ত হইতে হইবে, 
নতুবা তাহার জীবন ধারণ অকারণ। সামাজিক বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য 
অনুসারে কাহাকে উৎকৃষ্ট কাহাকে অপকুষ্ট বলা যায়; কিন্তু কার্ধ্য- 
গত ধর্ম নাই। এক ব্যক্তি ঘর বাঁট দিয়াও সমূহ পুণ্য লাভ 
করেন, আর এক হ্যক্তি চিকিৎসকের কাধ্য করিয়াও পাপভাগী 
হইতে পারেন। 

পশ্চিমের সহিত যোগ বন্ধন করিতে না পারিলে আমাদিগের পূর্ণ 
উন্নতি লাভ হইবে না। আমাদের যে সকল গুণ আছে তাহা রক্ষা 
না করিয়া পশ্চিমের গুণ ধারণ করিলে, জন কয়েকের সাহেব সাজা 
আর চৌরঙ্গীতে থাকা, ইংলগ গমনের এই ফল হইবে। আবার 
ভ্রান্ত স্বদেশপ্রিয়তা দেখাইয়া কেবল আপনাদিগের সীমায় বদ্ধ থাকিলে 
অনেক সদগুণে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। পশ্চিমদেশীয়দিগের গুণ 
গ্রহণ করিতে না পারিয়া এতদিন আমাদের কার্যে অপুর্ণতা রৃহিয়া 
গিয়াছে । আমাদিগের জীবনে পূর্ব পশ্চিম উভয় দেশীয় ভাবের 
সামঞ্রন্ত সাধন করিতে হইবে, তাহা হইলে সে দেশীয় লৌকে 
আমাঁদিগের ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন, আমরা তাহাদিগের উন্নত 
ভাব শিক্ষা করিতে পারিব। পুর্ব পশ্চিম ঈশ্বরের এক পরিবার 
হইবে। আমি এই যোৌগের ভাব স্পষ্ট দর্শন করিয়া আসিয়াছি। 
স্বচক্ষে এরূপ এ্রুক পরিবার দেখা অপেক্ষা গম্তীরতর সুখকর ব্যাপার 
আর কি আছে? বিদায়ের সময় আমি সে দেশকে বলিয়া আসিয়াছি, 
প্রিদায়। হে পিতার পশ্চিম নিকেতন,” এবং এক প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়া আসিয়াছি তাহাদিগের ভাল গুণ গ্রহণ করিব এবং আমাদিগের 
যাহা ভাল আছে তাহাদিগকে দিব। এই যৌগ দ্বারা যে কি শুভ 
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ফল ফলিবে এখন বলা যার না। কিন্তু আমরা যে কথা বলি “এক 
দিকে করিতে আর এক দিক থাকে না,” তীহারাও সেই কথা বলেন । 
্রাহ্মঘমাজ এই ছয়ের গোগে জীবনের পুর্ণ ভাব দেখাইতে আবিতভূতি 
হইয়াছে। 

অনেকে মনে করেন ইংলগ্ডে গেলে স্বদেশের প্রতি স্নেহ যায় 
এবং বিজাতীয় হইয়া ফিব্রিয়া আসিতে হয়। কিন্তু আমি বাঁল ধেণীয় 
হৃদয় লইয়! গেলে বিলাত হইতে আরও দেশীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে 
হয়। বিলাতে গিয়া! মাতৃভূমি ভারতবর্ষ যেরূপ মধুর বুঝিতে পারিয়াছি 
এরূপ আর কখনই পারি নাই । মূল্যবান কোন বস্ত হইতে কিছুকাল 
বঞ্চিত না হইলে তাভার মর্ধাদা বুঝা যায় না । স্বদেশ এখন একটা 
মায়ার সামগ্রী হইয়াছে । এই সকল ভাব দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার 
জন্ত আমি বিলাত হইতে বে সকল চিঠি আনিয়াছি তাহা সকলকে 
পড়িতে হইবে৷ যাহাতে পুর্ব পশ্চিমের দৃঢ় যোগ সংসাধিত হয়, 
“মিরার” দ্বারা তাহ! চেষ্টা করিতে হইবে । 

আমার ইচ্ছা অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ত কাধ্য বিভাগ করিয়! 
কতকগুলি লোক তাহার ভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ 
বলিয়া বদি কাজ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই যথার্থ কাজ করা 
হয় এবং কোন ভাবনা থাকে না। আমরা কত কাজ তাহার নাম 
করিয়া করি, কিন্তু কত কুটিল অভিসন্ধিতে তাহা পণ্ড করিয়! দেয়। 
স্পষ্টর্ূপে এক বুরুল অগ্রসর হওয়াও ভাল, অন্ধকারাচ্ছন দৃষ্টিতে 
অনেক পথ অতিক্রম করিয়াছি মনে করায় কোন ফল নাই। কাঁজকে 
আমর1 কঠিন বোধ করি, কিন্তু উপাসনা করা অপেক্ষা কাজ কর! 
অনেক সহজ। ভাবে কাজ করাই কঠিন। আমাদের মন খষি এবং 





৬২ সঙ্গত । 





হাত বিলাতী হওয়া আবশ্টীক। ঈশ্বরের নানী কার্য করিতে গেলে 
মন প্রকৃত পক্ষে বিক্ষিপ্ত হয় না. যেখানে যাই তাহার ঘরের মধোই 
ঘুরিয়া বেড়ান যায়। বিলাতের গাড়ী ঘোড়ার কথা অনেক বলা 
ও শুনা গিয়াছে, সে খোসা মাত্র, অসার; কিন্তু সকলে যাহাতে 
সেখানকার গুরু ব্যাপার সকল অনুভব করেন তাহাই প্রার্থনীয়। 
ইহার দ্বারা ত্রাঙ্মধর্ধের মহিমা কত বাঁড়িয়াছে ; স্বয়ং মহারানী, কত 
বিদ্বান লোক, সধুদয় সভ্যজাতির স্নেহ দৃষ্টি ইহার উপর পড়িয়াছে। 
কাল ব্রাহ্মঘমাজ কোথায় ছিল, আজ কোথায় ধাড়াইয়াছে, ইহ! ভাবিলে 
সে ভাব কি হাদরে ধারণ করা যাঁয়? হহা চিন্তা করিয়া উত্সাহিত 
হাদয়ে সকলের কার্ষো গ্রবুন্ত হওয়া আবশ্যক । 


পাশা পিস 


বিশ্বাস। 


শুক্রবার, ১২ই কাষ্তিক, ১৭৯২ শক) ২৮শে অক্টোবর, ১৮৭০ খৃষ্টান । 


বিশ্বাস সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আইসে, সুতরাং তাহা স্থায়ী; 
এবং যে কিছু কার্য বিশ্বাসমূলক তাহাঁও প্রকৃত 'ও পবিত্র। যে সকল 
কার্য কেবল উৎদাহ ও ভাবমূলক, তাহা মনুষ্যের সাময়িক উত্তেজনার 
ফল, সুতরাং তাহা ক্ণক। অধিকাংশ লোক যে ধর্শপথ অবলম্বন 
করিয়া চলিতে যান তাহা বিশ্বাস হইতে নয়। হয় ত তাহাদিগের 
কর্মনকার্ধা গেল, কি প্রিয়জন বিয়োগে মন শোকার্ত হইল, কি এইরূপ 
কোন শ্বশান-বৈরাগ্যের অপর কোন কারণ উপস্থিত হইয়া মনকে 
অভিভূত করিল সুতরাং তীহার! সামারিক ভাবে উৎসাহিত হইয়া 
বা আপনার মনের সঙ্গে মিলিতেছে এই যুক্তি করিয়া ধর্মকে সার 
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সপ পাপা শপ 


বলিয়া কিছুকাল সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন। বিশ্বাস যেমন ভাবের 
উপরে নিউর করে না, সেইরূপ ঘুক্তিরও অন্ুবর্তী নয়, বরং অনেক 
সময় যুক্তির বিরুদ্ধে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে । অজ্ঞান মনুষ্য বুদ্ধি 
দ্বারা কতটুকু বুঝিতে পারে? হৃদয়ের যদি এনত অবস্থা হয় যে 
বিশ্বাস চক্ষুতে দর্শন, বিশ্বাস কর্ণে শ্রবণ করিতেছি, তাহা হইলেই 
ঈশ্বরের আদেশ কি বুঝিতে পারি) নতুবা কেবল যুক্তি ও কল্পনা 
করিতে হয়| বিশ্বাস যখনই সঞ্চারিত হয়, হৃদয় তখনই জাগ্রৎ হইয়া 
উঠে এবং স্বভাবতঃই প্রীতি দ্বারা উত্তেজিত হয় । সচেতন অন্থুরাগী 
হৃদয় প্রবল বেগে সমস্ত উৎসাহ ও বলের সহিত ঈশ্বরের কার্যে ধাবিত 
হয়। এইরূপে জ্ঞান, অনুরাগ 'ও ইচ্ছা বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হয়) 
(1) ৪7 1)০২176) কর্তবা এবং হৃদয় বাসনা এক ভাব ধারণ 
করে। এ অবস্থায় জ্ঞান উৎসাহ ও কার্ধা সকলই যে পবিত্র হইবে 
আশ্চর্য্য কি? জ্ঞানে ঈশ্বর-দর্শন, কামনার তাহাকে হৃদয়ে বদ্ধ রাখা 
এবং তস্তে তাভার চরণ সেবা করা সহজে সম্পন্ন হয়। 

আমাদের একটা ভ্রম এই যে. যাহাতে কষ্ট বোধ হয়, যাহা 
আপনাদিগের মনের সহিত না মিলে, তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিতে 
চাই না। হয় প্রক্কতিস্থ হইলে তাহার আদেশে আনন্দ হয়, কিন্ত 
যতিন সে অবস্থা না হয়, তাহার আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া চলিতে 
হইবে ; ক্রমে তাহা হৃদয়ের বন্ত হইবে। 

কর্তব্যের সহিত ইচ্ছার সম্মিলন না হইলে বিপরীত ফল ফলিয়া 
থাকে । ধাহারা সারা দিন আফিসের কাজ কর্ম করিতেছেন, কি 
বি্যালয়ের পাঠাভ্যাদে নিঘুক্ত আছেন, তীহারা যদি মনে করেন 
প্রচারকেরা পবিত্র কার্য্য করিতেছেন, অপবিত্র বা অসার কার্যে 


৬৪ সঙ্গত। 
আমাদিগের জীবন বুথা গত হইতেছে; যদি সত্য সত্য তাহারা এইরূপ 
বিশ্বাস করেন, অথচ বিশ্বাসের বিপরীত আচরণ ক্রমাগত করিতে 
থাকেন, তীহাদিগের কার্ধ্য অপেক্ষা জঘন্ত ও ধন্ম বিরুদ্ধ কাধ্য আর 
কিছুই নাই। অকর্তবোর সহিত ইচ্ছাকে যোগ করিতে চেষ্টা করিয়া 
সদন ঘোর কলুধিত হইরা পড়ে । এক ঘণ্টা উপাসনা, আর সমস্ত দিন 
নিদ্রা বা পাপের সেবা করিলে কিন্ূপে ধর্মী জীবন লাভ হইবে? 
কিন্তু এটী বুঝিরা রাখা আবগ্তক কাধ্যগত পাপ নাই। ঈশ্বরের 
আদেশ বুঝিয়্া চলিলে অতি নিকুষ্ট কাধ্যও উপানার স্ায় পবিত্র 
বেশ ধারণ করে এবং কর্তব্য বলিয়া আমরা যে কার্ধ্য অবলম্বন করি 
তাহা পবিত্র হইয়া যায়। 

আমাদিগের সকলের হৃদয়ে বিশ্বাসের একটু না একটু ভূমি আছে। 
সেই বিশ্বীস অনুসারে নিষ্টাপূর্বক যদি কাঁধ্য করা যায়, ঈশ্বরের 
আদেশ সহজেই শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা বিশ্বাসকে যত অবহেলা 
করি, বিশ্বাসের বিপরীতে বত কাধ্য করি এবং সংসারের নানা কার্যে 
ও স্থুথে আপনাদিগকে যত ব্যস্ত করিয়া ফেলি, ততই ঈশ্বরের আদেশ 
অস্পষ্ট হইয়া পড়ে । ধাহারা স্পষ্ট আদেশ শুনিতে বাসনা করেন, 
তাহাদিগের প্রত্যেকের উচিত মনের গৃহে একাকী প্রবেশ করিয়া 
প্রার্থনা সহকারে প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন কতক্ষণে বিদ্যুতের স্তায় 
একটী লেখা হয়? তাহা বলিবা মাত্র হয় না। ঈশ্বর লিখিতে 
পারেন, কিন্তু আমরা তাহার ভাষা সহসা বুঝিতে পারি না । এভন 
অপেক্ষা কর! আবশ্কক। পাছে আমরা আপনাদের অবস্থা ভয়ানক 
দেখিয়া আরও ভীত হই, এ নিমিত্ত তিনি ঝড় তুফানের সময় আদেশ 
প্রকাশ করেন না। মনের ঠিক অবস্থা দেখিলে স্পষ্টাক্ষরে তাহা 
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জানাইয়া দেন। আদেশ পাইবার জন্য প্রার্থী হইয়। বরং এক বৎসর কাল 
প্রতীক্ষা করিয়া থাক! ভাল, তথাপি হঠাঁৎ আপনার মনের কল্পনাকে ' 
তাহার আদেশ বলিয়া লওয়া ভাল নয়। এইরূপ ব্যস্ততায় অনেক 
ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে । পাঁচ মিনিট কাল দেরি করিলে হয় ত তিনি 
আদেশ প্রেরণ করেন, কিন্তু তত অপেক্ষা করিতে না পারিয়1, আপনার 
ইচ্ছা বা অস্ত্রের কথা অনেকে ঈশ্বরা্ঞা বলিয়! ধার্ধ্য করিয়। লন। 
তাহার আদেশ নিঃসংশয়, স্পষ্ট এবং বারদ্বার পরীক্ষা-সহ, তাহাতে 
“দি হয় কি “বোধ হয়” এরূপ ভাব নাই। তাহার আদেশ পাইলে 
অসম্কৃচিত চিন্তে বলিতে পারা যার “ঠিক অমুক দিন অমুক সময় তিনি 
আমার সাক্ষাতে আমার নাম করিয়া অমুক কার্ধ্য করিতে আদেশ 
দিয়াছেন” এরূপ নিশ্চয় কথা যদি না হয় তবে তাহা আদেশ 
নহে। অবিশ্বাসীর নিকট কর্তব্য জ্ঞান ও আদেশ পরস্পর বিভিন্ন, 
কিন্তু বিশ্বাপীর নিকটে এ দুইই এক । অনেকের মনে কেমন একটা 
অসঙ্গত দ্বিধ! থাকে “এ কার্ধযটা আমি ভাল বুবিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের 
আদেশ কি না বলিতে পারি না ।” জগতের (€]100771০ ) সংক্রামক 
রোগ এই যে, “কর্তব্য বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে,” ত্রান্মেরাও ইহার 
হাত ছাঁড়াইতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবিক কর্তব্য-পরায়ণ বা সেবক 
ভক্ত একই। তাহার আদেশ পালন ব্যতীত আমার কর্তব্য কিছুই 
নাই। ইংলগ্ডেরও এই অভাব। তথাকার লোক কর্তব্য বলিয়া 
কাজ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের ভক্তি নাই। 

বিলাঁত দর্শন করিয়া একটা ভাব পরিষ্কৃতরূপে বুঝা গিয়াছে যে 
ধন্ম যত সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়, ততই পরিজ্রাণের উপায়। সেখানে 
অনেক ধর্মের কথা ও মত শুনা গেল, কিন্তু তাহাতে ধর্ম নাই। 

মি 


৬৬ সঙ্গত । 


আমাদেরও সঙ্গত, ব্রহ্মবিগ্ালয়, ব্রহ্মমন্দির প্রভৃতি কত ব্যাপার 
হইতেছে । ভয় হয় পাছে ব্রাঙ্গধর্মকে লোকে কঠিন বোধ করে যে, 
এতগুলি উপার ন। ধরিলে পরিত্রাণ হইবে না। আমরা যেন জানি 
যে বাহিরের যত উপায় হউক না কেন, আমাদের মূল কথ। একটা 
কি ছুইটা। বিলাতে এত একার অবস্থার মধ্যে “একমাজ ঈশ্বরের 
চরণে পড়িয়া থাকা” এই পরিষ্কত কথাটা অবলম্বন করিয়াছিলাম, 
তাহাতেই নিরাপদ ও নির্ভর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশ্বাস ব্যতীত 
উপাসনা কি কাজ দকলেতেই গোৌঁলবোগ হয় । জালকে সত্য এবং 
তাকে জাল মনে করিতে হয়। আমরা কতজ্ঞান শিক্ষা ও দরার 
কার্ধা করিতেছি, কিন্তু তথাপি কিছুতেই কিছু হইতেছে না। একটা 
কি দুইটি কথার উপরে আশা, ভক্তি, কার্য, গরকাঁল, মুক্তি ও ধর্ম 
জীবন সকলই নিভর করে। ত্রাঙ্েরা যেন মনে না করেন, ছোট 
ধর্ম বারা এত বড় ভবসাগুর উত্তীর্ণ হওয়। যাঁয় না। ধর্ম সহজ, 
আঁনর| নিজের দৌষেই তাহাকে কঠিন করিয়া ফেলি। 
পৌন্তনিক ও ব্রাঙ্গদের মধ্যে একটা আশ্চর্ধ্য গ্রভেদ লক্ষিত হয়। 
হাজার ভ্রান্ত মত হইলেও তাহার! ছাঁড়িবে না) আদর! সত্য পাইলেও 
বারবার কল্পনা বলিয়| উড়াইন| দিই । এক সমর যাহ] বিশ্বাস করি, 
অন্য সময়ে তাহা অবিশ্বাস করি। আমাদিগের এ বিষয়ে শাসন চাই। 
ঈশ্বরের আদেশে সন্দেহ আরোপ করিয়া কেমন বিনরী বলিয়া 
প্রশংমিত হই। অবিশ্বাসের কথা অনায়াসে বলিতে পারি। কে 
বলিতে পারে কল্য ৮্টার সময় ঈশ্বরের নিকট হইতে এই আদেশ 
পাইয়াছি? পরস্পরকে শাসন করিয়া এরূপ অবিশ্বাস চূর্ণ করা 
উচিত । ঈশ্বরের সহিত কেহ খেলা করিও না। যদি বুঝিতে না 


বিশ্বাস। ৬৭ 


টিটি টির 


পার অপেক্গ! কর) তীহার আদেশ পাইয়াছি বলিয়া আবার মিথ্য। 
বলিও না। ডান দিকে যাইব নি [দদিকে যাইব, এই এ 
দ্যাও কি বেও না” এই পারার উত্তর হয় ত ছুই তিন মাস গ 
আসিতে পারে, তর্দিন বিল্ঘ করিতে হইবে। যেখানে ছুই জর 
কোন পথেরই বৃত্তান্ত জানি না, দেখান স্পষ্টাপে এক দিকে যাইবার 
আদেশ পাইলে তাহ রে কল্পনা বল। যাইতে পারে না । যেখানে 
কিছু জানা থার সেখানেই নিজের ইচ্ছা বা কল্পনা হইতে গারে। কর 

আর ন। কর, ঈশ্বর ভাহার একটা আঁদেশ প্রত্যেকের প্রতি প্রেরণ 
করেনই, তাহা রর বুদ্ধি ও ঘুক্তি থাটে না। তাহা স্বীকার করিয়া 
বুদ্ধি ও যুক্তি দানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমে তিনি এক 
ডাঁকে উত্তর টস? ক্রমে আদেখ লঙ্ঘন করিলে তাহার কথাও বন্ধ 
হয়। ক্রুসে বিকারী রোগীর স্তার স্বগ্র দেখিতে হয়। যেটা অন্যের 
কথা সেটা তাহার মুখ দিয়া বাহির করা হয়, এবং ই। কিনা ও না 
কি ই করিতে বড় কষ্ট পাইতে হয় না। 

অগ্কার সংন্গেপ সাঁর কথা এই--একটা গতিনিঃ আছেন” দ্বিতীয় 

'তিনি কথা কন? ইহা বিশ্বীপ করিতে হইবে। উপামনার সময় স্থির 
চিন্তে উাহার আদেশ বুঝিবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করিতে হইবে। 
বাহ! তাঁহার আদেশ বলির ভাল করিয়া! জানিয়া লইব, মন তাহাতে 
গ্রতিবাদ করিতে পারিবে না, অন্তেও পারিবে না। এক্ষণে এইকপ 
সতর্ক হওয়া আবঠক। 


৬৮ সঙ্গত | 


কর্তব্যজ্ঞান ও আদেশ। 
শুক্রবার, ১৯শে কান্তিক ১৭৯২ শক; ৪ঠ| নবেম্বর, ১৮৭০ থুষ্টাব্ধ। 


প্রশ্ন । কর্তব্যজ্ঞান ও আদেশের মধ্যে কোন বিভিন্নতা আছে 
কিনা? 

উত্তর । কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা আমরা যে সাধারণ ধর্জ্ঞান লাভ করি, 
তাহাই কর্তব্য জ্ঞান। ইহাতে যে ঈশ্বরের অভিগ্রায় নাই, তাহা 
নহে, ইহা অনেক সময় স্বার্থের বিরুদ্ধে উচ্চৈংস্বরে উপদেশ দিয়! 
থাকে । যাহারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে চায় না, তাহারাও ইহার 
শাসন স্বীকার করিয়া থাকে । এই জন্ ইহা! ব্রা্ম অব্রাঙ্ম সকলেরই 
সাধারণ উপায় । আমাদের জীবন পশুভাবাপন্ন, সংসারপ্রিয় পাপান্ধ। 
এই সকল কারণে ধর্মববুদ্ধি এক প্রকার বিকৃত অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে, 
সুতরাং অনেক সময় অকর্তৃব্যকে কর্তব্য ও কর্তৃব্যকে অকর্তব্য বলিয়! 
ভ্রম জন্মাইবে আশ্চর্য্য কি? আমাদিগের অন্বদৃষ্টিতে যাহা কর্তব্য 
বলিয়া অনুমান হয়, তাহা! ঠিক ঈশ্বরের আদেশ না! হইতে পারে ইহা 
আমরাই বুঝি, তখন পূর্ণন্ঞান পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে ইহা আরও কত 
পরিষষাররূপে প্রকাশিত হয়। বস্ততঃ যতদিন আমরা আপনার 
ভ্রমান্ধ বিকৃত চক্ষুতে দর্শন করি, ততদিন আপনার বিবেচনাকে 
তাহার আদেশ বলিয়া যেন আরও ভ্রমে পতিত না৷ হই এবং তাহার 
আদেশেরও অবমাননা না করি, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাক। 
আবশ্তক। ৃ 

আদেশ কি? না যাহা ঈশ্বর আমার সাক্ষাতে আসিয়া! স্পষ্টরূপে 
বলেন। হৃদয় বিশ্বাসী হইয়া উন্নত ভাব প্রাপ্ত হইলে ইহা! শ্রুত হয়, 


কর্তব্যজ্ঞান ও আদেশ । ৬৯ 


নতুবা অনেকের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। অনেকে আপনার শক্তিমতে 
কর্তবাবুদ্ধি হইতে কর্তবা বুঝাইয়া কাজ করিতে পারেন এবং সং ভৃত্য 
যেমন প্রতুর আদেশ না পাইলেও এই এই কার্যে তাহার সন্তোষ 
আছে অনুমান করিয়া তাহাই সাধন করে, ব্রাহ্মও সেইরূপ ঈশ্বরের 
প্রিয়কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে এরূপ 
তৃতীয় পুরুষের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া কি হ্ৃদয় তুষ্ট হয়? তাহার সহিত 
যাহাতে দ্বিতীয় পুরুষের সম্বন্ধ হয় এবং সাক্ষাৎ তাহার আদেশ বুৰিয়া 
কাজ করিতে পারা যায়, সেইজন্ত আমাদের লক্ষ্য রাখ! উচিত। ঈশ্বর 
আমাদিগকে সাধারণ অবস্থাতে ফেলিয়া রাখেন না যে, ঝিল সাধারণ 
কর্তব্যবুদ্ধি ধরিয়া! চলিলেই হইবে। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদিগের 
জীবনের বিশেষ অবস্থা সংঘটন করেন এবং তাহাতে তাহার বিশেষ 
অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিশেষ অবস্থাপর হইয়া 
বিশেষরূপে তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে, 
তিনি বিশেষরূপে তাহার স্পষ্ট আদেশ প্রেরণ করেন। ইহা নিজের 
বুদ্ধি বা অনুমান হইতে দিদ্ধান্ত হয় না, কিন্তু সগ্য তাহার নিকট হইতে 
আইসে। এই বিশেষ আদেশ এবং কর্তবাজ্ঞানে যেন আমর! গোলযোগ 
করিয়া না ফেলি। কর্তব্যজ্ঞান অনুসারে সকল সময় চলিব, কিন্তু 
তাহার মুখের আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। উন্নত অবস্থায় 
কর্তব্যজ্ঞান ও ঈশ্বরের আদেশ এক হইয়া যাইবে । 

প্র। কর্তবাবুদ্ধির আদেশে গত জীবনে যাহা করিয়াছি, এখন 
তাহা! অকর্তব্য বোধ হইতেছে, ইহাতে পাপ হইয়াছে কি না? 

উ। দেশ কাল অবস্থা বিবেচনায় সরল বুদ্ধিতে বুঝিয়৷ সরল 
তক্তিতে যে কার্য করিয়াছি, এখন তাহা! অন্ায় হইলে হইতে পারে, 


৭০ সঙ্গত | 





কিন্তু তখনকার পক্ষে তাহা অন্তায় ধর্ম কিরূপে বলিতে পারি? 
আপনাপন মনকে যদ্দি ভিজ্ঞাম! করি চার বংদর পুর্বে পরিফাঁররূপে 
কর্তব্য ঝুঁঝর়া কেবণ কর্তব্যজ্ঞানের আদেশে যাহা করিয়!ছি, তাহ! 
উচিত হইগাছিল কি না, তাহা হইতে উচিত ভিন্ন অনুচিত হইয়াছিল, 
এরূগ উত্তর গাই না। * 





* লঙ্গতের এই অংশে ১৭৮৬ শক--১৮৬৪ থা হইতে) ১৭৯২ শক. 
১৮৭০ খৃষ্টান পধ্যন্ত আলোচনা৷ আছে। 


নঙ্গত। 
»৯৯৪০৪০৮ 


ব্রন্মমন্দিরের উপাপক মণ্ডলী ! & 
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বৃহস্পভিবার, ৮ই পৌধ, ১৭৯২ শক) ২২শে ডিমেন্বর, ১৮৭০ খু্টান্দ। 


১না পৌষ বুভস্পতিবার বাজি ৭॥০টার সময় সভারস্ত হয়। 
প্রথমে উগামনা। ও আধ্াত্িক পরিবার সম্বন্ধে কিছু বল! হইল। 
পরে গত বারের উপাসক মগ্ুলীর কার্ধা বিবরণ গঠিত হইল । 
ধন্ম-জাবনের উন্নতির গ্রণাণী কিন্ধপ ও তাহ] কিরূপে বুঝা ঘায়? 
এই কথ। কিরণ আলোচিত হইলে সভাগতি মহাশর এইরূপে 
মীমাংনা করিলেন । 


সঙ্গুথে একটা লক্ষ্য স্থির থাকিলে তূলন। দ্বারা বুঝা যায় তাহার 
দিকে অগ্রনর হইতেছি অথব| তাহ! হইতে পশ্চাতে টা তছি। 
উন্নতি অবনতি এইরূপে জানিতে পারা বার়। তার বদি লক্ষ্য থাকে, 


একখানি নৌকা ক্রমে তাহার কত নিকটবর্তী হইতেছে তাহা দঃ 
কষ্ট হয় না। আমাদিগের উন্নতি অনেক গ্রকার হইতে পারে। 
পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়। উন্নতি দেখিলে নান! ভ্রমে গতিত 
হইতে হর। ব্রাঙ্ষের৷ পণ্ডিতদিগের সহিত ভ্ঞানের তুলনায় আগপনা- 


সশসীশটাাস্পীশাতশিটি পাপে পিপি িিসীপিপাস্পোপ 








সা পিপিপি পিস সপ পপ পল 


& ১তা পৌষ, ১৭৯২ শক-*৫ই ডিসেম্বর ১৮৭০ থুট্াঘ-_কলিকাতা বন্ধ 
মন্দিরের উপানক অণলীর কার্ধা সঙ্গতের মত হওমায় ইহ] নক্গতের মহিত 
নিলিত হইয়া গেল। এই জন্য মঙ্গতের দিনও গরিনর্ভন হইল। ধশ্মতত্ব, 
১ল। পৌষ, ১৭৯২ শক। 





৭২. সঙ্গত। 


ধিগকে অপদার্থ বলিতে পারেন, আবার সঙ্কীর্তন ও ভক্তি বিষয়ে 
আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পান। এইরূপ জ্ঞান, ভাব ও কাধ্য 
বিবেচনায় কেহ কোন বিষয়ে কিছু ছোট, কেহ কিছু বড় বোধ হয়। 
এ একার তুলনা ব্রাঙ্মের উচিত নয়। 

ঈশ্বর একমাত্র স্থির বস্ত, তাহার সহিত তুলনাই উন্নতি বুঝিবার 
গ্রকৃত উপাঁয়। আমাদিগের সম্মুখে ঈশ্বর, পশ্চাতে সংসার ও পাপ। 
মন ক্রমশঃ কতদূর ঈশ্বরের নিকটস্থ এবং পাঁপ ও সংসার হইতে 
দূরস্থ হইয়া পড়িতেছে, ইহাই জীবনে আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া 
বুঝিতে হইবে। ্‌ 

পাঁপের প্রতি চৈতন্য ধন্ম-জীবনের উন্নতির প্রথম সোপান বা 
প্রারস্ত। ব্যাধিগ্রস্ত অসাড় শরীরে যন্ত্রণা বোধ হইলে যেমন রোগা- 
রোগোর সম্ভাবনা বোধ হয়, পাপ-বিকৃত-আত্মাতে গ্লানি উপস্থিত হইলে 
সেইবধপ ধন্মোন্নতি আশার সঞ্চার হয়। শরীরের সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা 
কখন--না যখন রক্ত পবিত্র এবং সর্বাঙ্গ পরিপুষ্ট। আত্মার অন্তরে 
যখন পবিত্রত। ও চরিত্রে বিশুদ্ধ ভাব তখনই তাহার সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা 
বলা যায়। কিন্তু অনেক সময় এরূপ হয়-শরীরের সকল ব্যাধি আরাম 
কিন্তু ছুটা কি একটী যাইতেছে কি না যাইতেছে বুঝা যায় না। ক্ষুধা 
হইতেছে, বেড়াইতেছি, কিন্তু শরীরের ছুই এক স্থানের গ্লানিতে অন্থুথ 
ধাইতেছে নাঁ। এক্ষণে ত্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকের এইরূপ ভাব। 
পাপ অনেক গিয়াছে কিন্ত কতক আছে। সকলেই দেখেন উপাসনাদি 
দ্বারা অন্তরে পবিত্রতা সঞ্চরণ করিতেছে, কিন্তু সকলেরই প্রায় ছুই 
একথানা ঘা দগ্দগ্‌ করিতেছে । ইহাঁতেই বোধ হয় রোগ প্রায় 
যেমন তেমনই আছে। আমর! এক পক্ষে অনুন্নতি ও অন্য পক্ষে উন্নতি 





ব্রহ্মমন্দিরের উপাঁসক মণ্ডলী । ৭৩ 


2 টা শা শী শাশাশীশিিশিিিশিসপি 








্ীকার করিব; কিন্ত সর্ধাঙ্গীন উন্নতি স্বীকার করিতে পারি না। 
এ জগ্য অত্যন্ত সাধু বাক্তিকেও সতক তওয়া আবশ্তটক। এমন এক 
একটা পাপ আছে যে অতান্ত উন্নত বাক্তি কড়ি ভিশ বংসরেও তাহা 
জয় করিতে পারেন না, অথচ একটা নির্ু্ট বাঞ্জি হর ত ছর মাসে 


? হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেন। ব্রত কত পরি ভইতেছে ইহা 
খয়া সাধারণ উন্নতির ভুলনা করা বার । বুক্ত ভালনপ পবিএ হইলে 


৬ 


ঢই একখান ঘা অনারাসে আরোগা হইতে পারে, কিন্ত ঢই একখান 

ঘা পচিয়া আবার পবিত্র রন্তকে বিকৃত করিয়া ফেলিতে পারে । 
শরীরের চিকিৎসা বিষঘ়ে বেমন, আনার চিকিতসাভে৪ তেমনই 

ঢুই বিধয় দেখিতে ভইবে। মস্ত মনের সাধৃভাব বদ্ধি হওয়া চাই 





এবং [বিশে পাপ সকল দমন 5 পয়া আবন্যক | এক দিকে পাপ দমন, 
অন্ত দিকে ধন্দু উপাঙ্জন, এক দিকে দর্ধগত। হাপ, অন্ত দিকে বলের 
বদ্ধি; এক দিকে সংসারে বিরাগ, অন্য দিকে ঈখনে অন্থরাগ ভইবে। 
অনেকে মদ খাইয়া, শরীর মোটা দেখিয়া, বাপি আীকার করেন না) 
উৎসবের আমোদে পক্মোসাহ লাভ করিয়া, ধাহারা পাপ স্বীকার না 
করেন, ভীহাদিগের ভাব ৪ দেইবূপ | 

পাপ দমন এবং পুণা সঞ্চয় হইলে দেখিতে হইবে পাপ করা কত 
কঠিন এবং পরণ্যানুষ্ঠান কত সহজ হইতেছে । এটী আরও উচ্চ 
পরীক্ষা । ধন্মপথে যে দশ ক্রোশ অগ্রসর হইয়াছি আবার ফিরিয়া 
বাইতে পারি কি না? একজন বলিতে পারেন প্রন্নোজন হইলে 
আশ্চর্য কি? আর একজন বলিবেন অত হাটিয়া যাইব না-চার 
ক্রোশ যাইতে পারি। আর একজন হয় ত বলিবেন বদি বাই সহজে 
যাইব না অনেক সংগ্রামের পর। আমাদের অবস্থায় দেখিতে হইবে 

১০ 


ক 


৭৭ সঙ্গত । 
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উপামনা কত সহজ হইতেছে। পূর্বে উপাসনা না করিলে যেরূপ কষ্ট 
হইত, এখন তাহার অপেশ্সা অধিক হয়কি না? বদি বলি শরীর 
নীরোগ হইয়াছে, কিন্তু নিঃশ্বাপ ফেলিতে কষ্ট ভয় । চিকিৎসক অমনই 
ভিতরে রোগ আছে সন্দেহ করিবেন। উপামনা করিতে বগিলেই 
শরন্ধা শান্ত দিরা তাহার পূজা করিতে পারা যায় কিনা? উপাসনা 
ক নিঃগাস প্রশ্বাসের স্তর সহজ হইরাছে? সকণ কাধ্ো প্রয়োজন 
ইইনেই কি তাহার নিকট গিয়া চটপট কাজ জারিয়া আসিতে পারি? 
মিথা। কথা কাম ক্রোধ লো ইত্যাদির অধীন হইতে কষ্ট হয় কি 
না? সংগ্রাম উপস্থিত ভয় কি না? এইগুলি আমাধিগের মধ্যে 
দেখ। আবগ্তক। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি অন্তঠান অনেক হইয়াছে, 
তাভাতে উন্নতি বুঝিতে পারি না। আমি যেখানে আছি সেটা আমার 
অবস্থা নর, কিন্ত বেখান হইতে আর পড়িয়া যাইতে না পারি দেইটা 
আমার প্রকৃত অবস্থা । যদি গাচটা মিথ্যা কথা কহিতে পারি, তাহ 
হইলে গাচটা মিথ্যাবাদী | আমরা যতদিন না দেখিতে পাই প্রতি 
দিন উপাসনা সহজ হইতেছে, ভাহাতে মনের বল বাড়িতেছে, তত- 
দিন রাঙ্গমদাজের বা অন্ত কাহার ৪ উপাসনী ধরিয়া আছি, নিজের 
উপাদনা হইতেছে বলিতে পারি না । 

সংক্ষেপে ধন্মজীবনের কয়েকটা অবস্থা এইরূপ। 

১। পাপ ব্যাধির প্রতি চৈতন্য । 

২। পুরাতন পাপ ক্ষত যাইতেছে কি না এবং নৃতন সাধুভাব 
দ্বারা আআার রক্ত পবিত্র হইতেছে কি না 

৩। পাপ করা কত দূর কঠিন ও নি কত দূর সহজ 
হইতেছে! 


শে! 


ভয় ধন্মের আরম্ত, প্রেম ধর্দোর শেষ । ৭৫ 








৪। যোগ শান্তি, আনন্দের অবস্থা । হহাহ সন্বোচ্চ অবস্থা 
ও আমাদের লঙ্গয। এ অবস্তায় আমরা লশ্বরে বাস কারি এবং 
বলিতে পাবি। | 
“এমাগ্ত পরমাগাি রেষাস্ত 5 
এ যোস্ত। গরমোলোক এখান পরম আনন্দ21৮ 


১০০০৮ রী ৰ 2 ফি 
তয় ধম্মের আরন্ত, প্রেম ধশ্যের শেন। 
বৃহস্পতিবার, ১৫ই পৌষ, ১৭৯২ শক 
২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭০ খষ্টান্দ | 
পূৰকার মত আমরা 'এ্সণে আর বামমোজন রায়ের বৈাগা 
এবং মৃত্া বিষয়ক সঙ্গীত শ্রধণ করি না, কিন্ত ত। 


5 বাঁগয়! কি অন্তমান 


করিব মে আমরা সে অবস্থা হইতে উল্তাণ তত 


বি 
রি 


অন্ত কোন কারণ আছে? কিয়তগ্ঈণ আলোচনার পর এ 
এইরূপে মীমার্সিত হইল । 


প্রথা 


ভয় ধম্মের আন্ত, প্রেম ধম্মের শেষ । বণ্তদিন ভয় নামক একটা 
বুত্তি আমাঁদিগের মনে থাকিবে ততদিন মন্তঘ্ কখন একেবারে হাভাকে 
অতিক্রম করিতে পারিবে না। কিন্ত কালঞমে ভয়ের অন্রশাসন 
অগ্ভতর হয়। বালাকালে পিতা মাতা ভন দেখাইয়া পুধ্কে কোন 
কম্ম করান, কিন্তু বয়স অধিক ভইলে গীতি কাধাকর হয় । বতই 
ঈশ্বরের সহিত পরিচর ভইবে ততই প্রেম ভাবে জদয় পুর্ণ হইবে। 
যখন দেশের দশ জন প্রেম দ্বারা শাসিত ভর, তথন ভয্বের আবশ্যাকত। 
থাকিলে, উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের প্রেমপূর্ণ সহবান কোন কাধ্যের 


৭৬ সঙ্গত । 








হয় না। কিন্তু তখনও ভয়ের শাসন থাকা! কর্তব্য । গত দশ বৎসর 
অবধি গীতি ভক্তি এবং জ্ঞানের কথা যত অধিক হইতেছে ভয়ের কথা 
তত নহে । আমাদিগের মধো ঈশ্বর তত্তবের ধত কথা হয়, পরলোক 
সম্বন্ধে তত হয় না, এতত্ৰীরা ভবিষ্যতে একটা বিশেষ ক্ষতি হইবে। 
বিলাতে এইরূপ ঘটরাছে যে, দুঢ় একেশ্বরবিশ্বীসীদিগের মধ্যেও অনেকে 
পরকাল বিধদ্ে কেবল অনুমান করবেন; ঈশ্বরে যেরূপ দুঢ় বিশ্বাস 
আছে, পরলোকে তেমন নয় । তাহারা কোন নৃতন ধম্মের ভিত্তি 
স্বরূপে কেবল একেশ্বরে বিশ্বাৰ রাখিতে চান, পরলোক সম্বন্ধে কোন 

1 তাহার মধ্যে আনিতে ভালবাসেন না। আমাদিগের মধ্যেও 
ঈশ্বর সম্বন্ধে যেরূপ, পরলোক সম্বন্ধে সেরূপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই । 
তজ্জন্ মৃত্যুর কথা তত ঘটে না। তিন্দদিগের মধ্যে যে প্রকার 
শ্বশানবৈরাগা আছে সেরূপ আমাদের মধ্যে নাই, কিন্ত কেবল তাহা 
থাঁকিলেও চলিবে না; পরলোকের গম্ভীর ভাব, উজ্জল সন্ভা এবং অনন্ত 
উন্নতির শক্তি থাঁকা উচিত। কেবল ভয় দ্বারা অধিক বয়সের 
লোকদিগকে অধিক কাঁল শাসন করা যায় না, সংসারের জীবন 
অস্থারী, কেবল ইহা বলিলে চলে না । কোন এক বিষয়ে ভাব এবং 
অভাব উভয় পঙ্গে বলা উচিত। 

মন্ষোর এমন একটা অবস্থা আছে যাহাতে একটা কোন বিষয় 
কেবল তাহার নিকট পাপ বলিয়া বোধ হ্য়। সাধারণের পক্ষে তাহ। 
পাপ না হইতে পারে । হয় ত কেহ মনে করিতে পারেন বে, বিলাস- 
দ্রবা ভোগ করিলে জদয় শিথিল হইবে, ইন্দ্রির প্রবল হইবে, মনুষ্য 
দুর্বল হইবে এবং পাপ প্রবেশের পথ পাইবে ; এমন অবস্থায় একজন 
বলিতে পাবেন গুড় না খাইয়া! মিছিরি থাইলে আমার পাপ হইবে। 


ভয় ধন্মের খা প্রেম ধল্ধের শেষ । ৭৭ 


একজন সংসার ত্যাগ করিয়! চলিয়া রা দেখিয়া আমরা ভি 
করিতে পারি বটে, কিন্ত হয়ত তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যখন 
ংসারে থাকা তাহার পক্ষে পাপ জনক, কিন্তু অন্তের পক্ষে ইহা 
না হইতে পারে। অনেকের ভয় ত চচ্চ প্রভৃতি পাঁপ বলিয়া বোধ 
হয়, কাল উৎসব হইবে আজ হয় ত আমোদ করিয়া বেড়াইতে 
অনেকে পাপ মনে করেন, যেহেতু কলা উপাসনার আট হইবে না। 
সাহেবদিগের মধ্যে অভাব পক্ষের কথা নাই, কিন্তু ভাব পক্ষের 
আছে। ভক্তি স্থারীভাব কিন্ত মুভ্যুতয় অস্থারী ভাব । শ্বশানবৈরাগা 
বিছ্রাতের শ্যার ক্ষণকাল মাত্র হৃদরে অবস্থিতি করে। যথার্থ বৈরাগাই 
ঈশ্বরে অনুরাগ । ঘৃত্ুভয় দারা হবদয়কে ঈশ্বরের দিকে, পবিত্রতার 
দিকে আনয়ন করে, কিন্ত ভক্তি--এখন যে পবিভত্রতায় আছি, তাহা 
অপেক্গা অধিকতর পবিএরতার থাকিবার আঁশ দিক্লা-পরলোকে 
বিশ্বাস দঢ করিরা দের। অংসারের অনিতাতা স্মরণ করার নাম 
বৈরাগ্য । কিন্যু সংসারের অসারতা মনে করিব, অথচ সব্ধপ্রকার 
বিলান ভোগ করিব সে কেবল প্রতারণা মাত্র । দ্র বিশ্বাস হইলে 
মন্তধ্য অসারকে তৎক্ষণাৎ তাগ করিবে । একেবারে তাগ করিতে 
না পারে অন্ততঃ ভিন্ন ভিন্ন দিন ভিন্ন ভিন্ন দ্রবা তাগ করিয়া আসক্তি 
কমাহবে। ত্রান্ধের! স্বার্থ ত্যাগ করিয়া! বৈবাগা সাধন করেন। 

অনন্তর ঈশ্বরের আদেশ নিক্ূপণের কি উপায় তাহা এইরূপে 
স্থিরীকৃত হইণ। 

থে কাযা করিয়া মন চঞ্চল হয়, কথন সন্দেহ কখন বা অনুতাপ 
হয়, তাহ! নিজ বুদ্ধির কার্য । কিন্তু এমন কতকগুলি কার্ধা আছে 
যাহাতে একবারও সংশয় হয় না, সে নকল ঈশ্বরের আদিষ্ট। সেগুলি 


৭৮ সঙ্গত | 
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মনুষু ঠিক শুনিয়া করিয়াছে অন্যগুলি ভাবিয়া করিয়াছে । তর্কের 
অবস্থা বিষম ভয়ানক, তখন সমুদয় দোলায়মান হয়। পুঞ্করিণার জল 
চঞ্চল হইলে কেবল যে ততস্থিত তৃণাদি অস্থির হয় এমন নচ্চে, পার্শস্থ 
বুক্ষ ঘকলও দুলিয়া যায়। মনে পাপের দৃঢ় আসক্তি হইলে প্রথমতঃ 
কিয়ৎক্ষণ তাহার আদেশকে আদেশ বলিয়! বোধ হয়, কিন্তু ক্ষণকাল 
পরে সমুদয় গোল ভইয়া যায়। যাহা একবার আদেশ বুঝিয়া কর! 
গিয়াছে পরে জদয়ের অধোগতি হইলে তাহাকে ভ্রান্তি বলিয়া বোধ 
হয়, আদেশ বিষয়ে কাহারও দ্বারা বা কোন পুস্তক পড়িয়া কিছু বুঝা 
যায় না। মন্দিরে যাহা বলিয়াছি তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, বেমন তিনি 
আছেন তদ্বিবয়ে দুঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত, সেইরূপ তিনি কথা কন 
তদ্িয়েও দুঢ বিশ্বাস থাকা আবপ্তক | ঈশ্বর কথা কন ইহাতে দর 
বিশ্বাস করিয়া দিন কতক উপাসন| করিলে, তিনি পরিটয় দিবেন যে, 
তিনি গশুনেন এবং কথা কেন। ঘিনি বিবেকের উপর নিভর করিয়া 
চলেন তিনি কোন কর্খ করিতে হইলে ফলাফল বিবেচনা করিয়া এবং 
ভাল মন্দ বিশেষরূপ বুঝিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন; কিন্ত, যাহার! তাহা 
না করে, যাঁহাই হউক, তীহার আজ্ঞা প্রতিপালন করে। অনেক 
সময় আমার স্থথহেতু কোন কন্মা বিবেকের উপদেশ ধরিয়া লই। উচ্চ 
দরের কর্তব্য বুদ্ধি এবং তাহার আদেশ এক, কিন্ত সাধারণতঃ করবা 
বুদ্ধির থে অর্থ, অর্থাৎ বিচার করিয়া ফলাফল বুঝিয় কার্ধা করা, 
আদেশ হইতে বিভিন্ন । অনেকে ঈশ্বর স্বজন কর্তী, ভাতার নিয়মে 
জগৎ চলিতেছে ইত্যাদি সাধারণ সতাগুলিকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া 
স্বীকার করেন। 

যেমন ভৌতিক নিয়মে জগৎ চালিত হইতেছে সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত 


ভয় ধন্মের হিস প্রেম ধন্মের শেষ । ৭৯ 


হি নিয়মে আত্মা চলিতেছে ; আবার ঘেমন বিশেষ বিশেষ সময়ে 
বিশেষ বিশেষ উপায় ভৌতিক জগৎ রক্ষা করিতেছে, সেইরূপ বিশেষ 
বিশে উপায় আত্মাকে রক্ষা করিতেছে । সাধারণ নিরমের বশবর্তী 
হইঘ়। হর ত সতা কথা বলিতে পারি, কিন্তু অগা আমার পাপ যন্ত্রণায় 
প্রাণ দায় কে রক্ষা করিবে? ইশ্বরানুগ্রহবাদীরা সাধু-সংসগ্গ প্রভৃতি 
করিতে বলিবেন, কিন্তু বিশেষ করুণার পর্গীয়েরা কহিবেন কোথাও 
না গিয়া ঈশ্বরের উপাসনা কর। তখন বিদ্যুতের ন্টায় একটা আলোক 
ঈদয়ে উদ্দিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। বিবেক দ্বারা আমরা 
উচিত মনে করিরা কোন কার্ধা করি, সাধারণ কার্যে চলিয়া থাকি) 
কিন্ত ঘখন ঈশ্বর-আদেশ গম্ভীর ভাবে কোন এক কার্ধযা করিতে আজ্ঞা 
করে, তখন অন্ত কিছু করিবার ক্ষমতা থাকে না । ঠিক ধরিলে ছুইই 
এক, কিন্তু অনেকে প্রথমটা বিশ্বাস করিয়া নি কল্পনা বলিয়া 
মনে করে। বাহারা বিশেষ করুণা স্বীকার করে তাহার! ঈশ্বরের 
আদেশ অবশ্ঠই স্বীকার করিবে। ঈশ্বরান্থগ্রভবাদীরা মনে করেন 

ভার. নিত্য ঘটিকা বনের দোষ সংশোধন করিতে হয় তিনি 
হল । তাহার এরপ বিশ্বাস হইলেও তিনি একজন যথার্থ ব্রাহ্ম 
হইতে পাবরেন। 

অনেক সময় পাচ জনের পরামশে বিবেকের ধ্বনি অশ্রুত হয়, 
কিন্ত আদেশ-রব সকলকে শুনিতেই হইবে৷ মতিন না সে অবস্থায় 
পৌঁছান বার__যেখানে সবই তাহার, বতদিন তাহার কথা স্পষ্ট শুনা 

না যায়, ততদিন দশ জনের পরামশ শুনিতেই হইবে। বিবেক লঙ্ঘন 
করা যত সহজ, আদেশ লঙ্ঘন করা তত সহজ নহে। বিবেকের আজ্ঞা 
প্রতিপালন করিতে করিতে, ক্রমে তাহা ঈশ্বরের আদেশরূপে পরিপক্ক 


৮০ সত | 





হয়, এবং আদেশ লঙ্ঘন রি চারা ক্রমে শুষ্ক নি অবরোহণ 
করিতে হয়। এখন এ কার্ধযটা করা উচিত এই ভাঁব উপস্থিত হয়, এবং 
তাহা সামান্ত কারণেই ভঙ্গ করা যাইতে পারে । প্রথমে আমরা প্রার্থনা 
করি, “শুভ বুদ্ধি গ্রেরণ কর” পরে কালক্রাদে বলি “তোমার মুখে 
শ্রবণ করিব”। ঈশ্বর যাহাকে বাভা আদেশ করেন, ততগ্রভিগাননের 
নিমিত্ত সেইরূপ সুবিধাও করিরা দেন। এ্রথমে রাড বোধ 
হয়, কিন্ত তখন আবার নৃতন আদেশ পারা খায়। যখন আদেশটা, 
একবার প্রতিপালন করিলাম বা করিতে গ্রবৃদত ট্ 7, তখন পুনর্কার 
অপর একটা গালন করিতে স্বাভাবিক ইচ্ছ 

বিশেব করুণাবাদীদিগের মধোও অনেকে একটু সাদারণ আঙ্ঞ 
হইতে একবার একটী বিশেষ আদেশ প্রা্ধু ভইয়া, যখন পুনন্দার 
গোলযোগ উপস্থিত হয় তখন মনে করে যে তিনি আর কোন বিশেষ 
আদেশ দিবেন না । 


চ্ঠা হয় এবং রে নর দেন। 


পোপ পিসি 


জ্ঞান ও বিশ্বাসে প্রভেদ কি? 
বৃহস্পতিবার, ওরা চৈত্র, ১৭৯২ শক; ১৬ই মার্চ, ১৮৭১ খুষ্টান্দ। 

প্রশ্ন। জ্ঞান ও বিশ্বাসে প্রভেদ কি এবং এই ছুইটার মধ্যে 
কোন্টা অগ্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে? 

উত্তর। জ্ঞান অর্থ _কোন সত্য বুদ্ধি দ্বারা জানা, বিশ্বাস--সমুদয় 
হৃদয় ও আত্মার সহিত সত্যকে ধারণ করা । জ্ঞান ছুর্ধল, বিশ্বাস 
প্রবল। জ্ঞান অস্পষ্ট ও চঞ্চল, বিশ্বীম উজ্জ্বল ও দৃঢ় । জ্ঞান অবশ্য 
অগ্রে, তাহার পরিপন্ক অবস্থা বিশ্বাদ। তবে যে বিশ্বাস জ্ঞানের 


জ্ঞনি ও বিশ্বাসে প্রভেদ কি? ৮১ 
অগ্রে বলা বায় তাহার অর্থ এই, এমত অনেক সভা আছে যে, বুদ্ধির 
পথ দির! সে নকল জানিতে হইলে, অনেক পুস্তক পাঠ করিতে ও 
আনেক তক বিভক করিতে হয, কিন্ত সেই সকল সতা সভজ শ্ান 
দ্বারা অনায়াসে খিশ্বাস করা যায়। বিশ্বাস মে্ধপ হউক, হাহার 
পুর জ্ঞান মাবগক হইবেই হইবে । কিন্ত এই জ্ঞানের অর্থ সম্পর্ণ 
ও অনেক ভান ন্য়, ইঠ1 সানান্ঠ জ্ঞান ও হইতে পারে । কাভারও 
সামান্য জ্ঞান হইতে দুঢ় বিশ্বাস হয়, কাহারও বা দশ বদর আলোচনা, 
সন্দেতে ও তক করিয়া সেই শিশ্বাস জন্মো। মনে কর ঈশ্বর অনন্ত 
সব্বধ্যাপী, সর্ধদরশী, মঙগলমর ইতাদির গুল জ্ঞান সকণ ররাঙ্গেরই 
আছে, তাঁভাই ভাভাদের বিশ্বাদের অবলম্বন | নত্তবা ঈশ্বরের স্বরূপ 
সম্পর্ণরূপে অবগত ইইরা কে ভাভাতে বিশ্বাস স্থাপন করিত পারে? 
ধন্মের এইদপ মল সভোর ঘোটাদুটি জ্ঞান বাণক এবং চাবাদেরও 
আছে। কব এইনপে সামান্য জ্ঞান সহায় করিয়া কত বড বিশ্বাম 
সাধন করিরাছিলেন! ন্্ান বুদ্ধি ও চিন্তার বিময় হইর়। থাকে এবং 
অন্নেতে পরিসমাপূ হয়, বিশ্বাস জাবনের ব্যাপার ইয়া ম্যাক 
বলপুক্বক বিস্ীণ কার্ধাক্ষেত্রে লইয়া বার । ঈশ্বর সকপকে পরিত্রাণ 


৯০) 


করিবেন” বিশ্বানীর (নিকটে এই সামাগ্ঠ জ্ঞানচ। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রবল 
অঙ্গীকার বলিয়া প্রতীত হয় এবং গ্রকাণ্ড বলে তাহাকে যুক্তির 
পথে চালিত করিতে থাকে । জ্ঞান 9 বিশ্বার গন্ন্ধে ত্রঙ্গজ্ঞানী ও 
বক্গবিশ্বাপীর মধোও 'প্রভেদ দেখা যায়| বঈজ্ঞানী যুক্তি ৪ আলোচনা 
দ্বারা ধনের স্বরূপ তন্ন তর করিয়া নিনূপণ করিতে থাকেন | 
বিশ্বানীর নিকটে নুক্তি নাই, হেুবাদ বাঁ অতএব নাই, বিশ্বাস আত্মার 
চক্ষু হুইয়া তাহার নিকট সতা ধারণ করে; তিনি জানিরাছেন 


নদ ঘ 


ন্‌ 
তর ্ 


৮২ নঙ্গত ৷ 


ভাঁহা সত্য, অতএব সমুদয় হৃদয়ের সহিত তাহা ধারণ করিয়া 
নাখেন। 

নে বিষিয়ে আমাদিগের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে বিশ্বাস 
হয়া অস্বাভাবিক, সুতরাং ত্রাহ্মপন্মের আদেশবিরুদ্ধ। যদি কেহ 
বলেন চন্দলোকে যে জীবগণ আছে, তাভারা মরিয়া পাঁচ দিনের পর 
ছয় দিনে অন্য লোকে যায়| ইভা কল্পনা, কুসংক্কার বা অন্ধবিশ্বাম 
তইতে পারে, কিন গ্রকুত বিশ্বা কখনই হইতে পারে না। 

গ। কনংঙ্গাৰ ও সহজ জ্ঞান কিরূপে প্রভেদ করা বায়? 

উ। নান। প্রকার তক ঘুক্তি দ্বারা কুসংার গ্রকাশি ও দুরীভূভ 
হইতে গারে। 

প্র। ্রাঙ্ষমমাজের বর্ধমান প্রধান অভাব কি? 

উ। ঝাধসমাজের প্রধান রোগ-গ্থিরতার অভাব। ত্রাঙ্গগণ 
কিছুধিন উ'নাহ ও উদ্ভামে পু হইয়া কাধ্য করেন, কিছুদিন পৰে 
নিরুগ্ঘম হইয়া একে একে সকল কার্ধা ছাড়ি দেন; ইহার দৃষ্টান্ত 
ক্রমাগত পাওয়া বাইতেছে। রাগী বাক্তি রাগ কিছুকাল দমন 
রাখিতে পারে, কিন্ত প্রলোভন পরীক্ষার কাল উপস্থিত হইলেই তাহা 
পুনরুত্তে চি হর এবং দে অনেক দিন রাগের সেবা করিতে থাকে। 
বরাহ্মধগের অস্থিরতী-রোগ সেইরূপ বারম্বার উত্তেজিত হইয়া সকল 
ধন্ম সাধন বিফল করিয়া দেয় । কোন রোগ আরোগ্য করিতে হইলে 
প্রতীকার অপেক্গী নিবারক (1১6৮01011৮6) 'উধর্ধ অধিকতর 
কার্মাকর হইয়া থাকে, উত্তেজনার সময় প্রবল মহৌধধ সকলও বার্থ 
ভইয়া যায় । আমর! আমাদিগের রোগের নিবারক ওধধ সেবন 
করিতে চাই না। যখন উপাসনা ভাল হয়, তখন আমর! নিশ্চিন্ত 
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থাকি, বেণা স্থল করিতে চেষ্টা্বিত হই না। কিন্তু পরক্ষণেই নিঃসহল 
হইরা ক্রন্দন করিতে থাকি । যাহাতে উপাসনার বাঘাত ভয় তাহাই 
আমাদিগের শক্র। কত সময় মনের চঞ্চলতায় উপাদনা করিতে দেয় 
না এবং সেই চঞ্চলতা কেবল কুঁন্তাদির ফল। পরের ছহ্খ বিপদে 
দা ভইরা সময় সমর মন চঞ্চণ হয় বটে, কিছ ভাগতে উপামনার 
বাঘাত না করিনা ঈশ্বরের প্রতি আম্মসমপণ দঢ়তর কবিয়া দেয়। 
মনের সুস্থতা অসুস্থতা অনেক সমর নিজে বুঝিতে পারা যায় না, 
উপাপন! ভাল ভইতেছে কি না, ইভা দ্বারা পরীঙ্গা করা যায়| 
উপাসনার স্থির্িতা থাকিলে আত্মার স্থিরত। ও শান্ধি থবিবে। 
আমাদিগের শরার রক্ষার জনা অন্ততঃ গ্রতিদিন মোটা ভাত ও খাগ্ছন 
চাই যদি আগায় বঙ্গুর অমগল বা অগ্গরোধ প্রগন্ত গুভিদন 
আহারের বণ্ধাত ভয়, শরীর তবরার ভগ্ন হইবে তঠবে। প্রতিদিন 
সেইরূপ উপাদনার একটা মোটানুটি বাধুনী টাউ | যেরগ ভাবেই হউক, 
যেমন পেট ভরিয়া আহার কৰা বার, সেইরপ থে দিন ভদয়ের দেকপ 
ভাব ও বাহিরের যেন্ধূপ অবস্থা হউক, উদ্বোধন হতে আনকাাদ 
পর্যান্ত উপাসনা যেন সম্পূর্ণ হর। ঈশ্বরের পশ্মরাজোর শিম এই, 
ধৈষ্য ও দৃঢ়তার সভিত প্রতিদিন উপাসনা করিলে, রোগ শোক ও 


পাপের মধো ধন্মের নিভাভাব বাড়িতে থাকে, এক তাভাহ আহা 
চিরকালের সম্বল ভর । আহারের বিষয়ে যেমন একদিন পোলা ও 


আর একদিন অনাহারে শরীর রক্ষা হয় না| উপাঁজনা বিষয়ে 
একদিন খুব উৎসাহ ও অগ্ঠ দিন শ্তদ্ঘতা এইনপ অস্থাা ভাবে আআর 
প্রাণরক্ষা হয় না। আনেক ব্রাঙ্গের যে মরণ ভর, তাহী কেবল নিতা 
উপাসনার অভাবে । অতএব প্রাতজনের প্রতি বিশেন অনুরোধ, 
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রঙ্গমন্দিরে যে প্রণালীতে উপাসনা হয়, সংঙ্গেপে হউক বিস্তারিতন্ধূপে 
হউক, প্রতিদিনের নিজ্জন উপাসনার তাহার সকল অঙ্গগুলি যেন 
সাধন করা হয়। এইটুকুর কমে চলিবে না, এইন্প একটা দু 
নিয়ম চাই। দুভিক্ষের আশঙ্কা থাকিলে যেমন বথায় পাওয়া যায়, 
খাগ্চ রাশাকৃত করিয়া গৃহে সঞ্চয় করিতে হয়; সেইরূপ আধ্যাত্মিক 
অভাবের আঁশঙ্কা মনে রাখা কর্তব্য । সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ 
একবার ভাল উপাসনা অর্থাৎ তাহাকে উপলব্ধি কৰিছে যাহাতে প 
যায়, এপ প্রতিজ্ঞ! থাকা আবশ্যক | এইরূপ অভ্যাস করিতে রে 
একটা নিয়ম দাড়াইয়া যাইবে, তাহাতে ভালক্ধূপে দিন কাটিবার উপার 
হইবে। অতান্ত কাধ্যের বান্ততা বা সাংসারিক প্রতিকূল অবস্থার 
ছল করিয়! এই প্রতিজ্ঞা যেন লঙ্ঘন না হর। উপাসনার আটটা অঙ্গ 
বরৎ আটবারে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই | কিন্ত কাধ্যের ব্যন্ততাদিতে 
উপামনার প্রতিবন্ধকতা হয় এ কোন কার্যের কথা নে । অনেকের 
সপ্তাহ মধো কাধ্যের দিনে কোন অস্থথ হয় না, কিন্ত রবিবার 
অবকাশের দিনে যত গোলবোগ উপস্তিত হয়; মেইরপ কার্ধোর দিন 
অপেক্গা আলগ্তের দিনে উপাসনার অধিক ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে । 
ব্রা্গদিগের আর একটা বিশেষ কর্তবা অন্তের ভন্ত প্রার্থনা করা। 
দশ পনর বসব ব্রাঙ্মনাম ধারণ করিয়া, যাঁদ কেবল আপনার জন্ত 
বাস্ত রহিলাম, অগ্সের ছুঃখে দর একবার ক্রন্দন না করিল, তাহা! 
হইলে সে ধন্ম যে শূগ্ঠ ধন্ম। সকল ধন্মগ্রচারুক অন্টের জষ্ট। ক্রন্দন 
ও পরিশম করিয়া বেড়াইয়াছেন । খুষ্টায়ানেরা বলেন-_এখুষ্ট পৃথিবীর 
সমুদয় পাপ ও যন্ত্রণা লইয়া গিয়াছেন ।” 

আপাততঃ ইহা পরিহাসের কথা হইতে পারে অর্থাৎ একজন 
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পুণাজ্বা কিরূপে অন্তের পাপভার বহন করিবেন? কিন্তু ইহার মধো 
ধশ্মরাজোর গুড় কথা আছে। যিনি থে পরিমাণে ধান্মিক, অন্তের 
গাপ যন্ত্রণার ভাতাকে তত বন্ণাগ্রস্ত হইতে ভয়। এখন আমরা সকলে 
'আঁপনার আপনার পাপ ও ছুঃথে কষ্ট বোধ করিতেছি । কিন্তু একজন 
বদি হঠাৎ অধিক পবিত্র হঘ়েন, সকলের পাপের ভার তাহার মন্তকে 
পড়ে। পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে দয়! বাঁড়ে, দা বাড়িলেই দৃষ্টি গণস্ত 
হয়। আপনার হইতে পরিবার, ভতগবে প্রতিবেশী, ততৎপরে দেশ, 
অবশেষে সমস্ত পৃথিবীর ছঃখে দুঃখিত হইতে ভয়। কিন্তু পরদুঃথে 
এইরূপ ছুঃখিত হইতে পারা একটা স্বগীর ভাব, ইহাতে অঞ্রপাতের 
সঙ্গে সঙ্গে ছদয়ের শান্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে । ধন্মরাজোর কি আশ্ধ্য 
বাবস্থা! পিপাসান্ত ভ্রমণকারী বাক্তি যেমন মকুডূমিস্থ সলিল-্রাবী 
বুক্দ হইতে বারি নির্গত করে, তঙ্জপ ধাশ্মিকের অন্তরে পাপীদিগের 
পরিজরাণের যে টিষণ ঈশ্বর সঞ্চয় করিয়া রাখেন, অন্তের দুঃখ 
যেন তাহার শরীর মন খুঁচিরা সেই গষধ বাভির করিয়া লয়। 
ধাশ্মিক বধ দিরা সুখী হন, পাপীরা। গুধধ পাইয়া বন্্রণা হইতে মুক্ত 
হয়। 

আমর! উপাসনার সময় বলিরা থাকি "অসত্য হইতে আমাদিগকে 
সত্োতে লইরা। যাও)" ইহাতে পরের জন্য প্রার্থনার নিয়ম আছে । 
কিন্ত আমাদিগকে এই কথাটা শূন্ত অর্থে বাবার না করিয়া অমুক 
অমুক ব্যক্তিকে নিদ্দেশ করিয়া প্রার্থনা করিলে অধিক ফল লাভ হয়। 
অন্যের জন্ত ভাবা স্বাভাবিক, এমন কি কত বাক্তি আপনাকে ছাড়িয়া 
অন্ঠের হিতের জনা বাতিব্যন্ত। বাঙ্মগণ যেন আপনার মুক্তির প্রার্থ 
হইরা, উন্নহ প্রকার স্বার্থপরতা! লইরা সন্থষ্ট না হন। 
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প্র। ব্রঙ্গমন্দিরের উপদেশে মিনি একটী পাপ বলিয়া! উত্ত 
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উ। অবিশ্বাস অর্থ সতা স্বাকার না করাঁ। সত্যন্থীকার ন। 
করিলেই মিথ্যা অবলম্বন করা হইল, স্থৃতরাং তাহ! পাপ বলিয়া গণন। 
কর! উচিত। এইজনা কর্তব্য শ্রেণাতে ঈশ্বরের গ্রতি যে যে আচরণ 
নিষিদ্ধ, তন্মধ্যে অবিশ্বাস নিদিষ্ট হইয়াছে । বিশ্বাস যার কেন? কোন 
গুঢ পাপ তাহার কারণ সন্দেহ নাই । একজন বাহ্ধ ঈশ্বরের অনন্থ 
দয়ার সহিত পৃথিবীর কষ্টের সানগ্রগ্ত কিন্ূপে হইবে, টা স্থির 
করিতে পাবিতেছেন না ; অন্য দিকে বিষরাসক্তি বুদ হইয়। তাহার 
মনকে গ্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছে, ইভার ফল অবিশ্বাস রা আর 
কি হইতে পারে 2 পুথা, বন, পবিত্রতা, বিশ্বাস সকলই পরস্পরের 
সহিত সম্বদ্ধ। আত্মা প্রকুতিস্থ থাকিলে যেমন সকলহ বুদ্ধি পা, 
তেমনই একের অভাবে অন্ত সকলেরও ঢরবস্থা উপস্থিত হয়। ঈশ্বর 
হইতে বিছাতি হইলে অবিশ্বাস ও অধন্ম হয়। বিশ্বাস কমিয়া গেলে 
উপাসনাদিও চলিয়া যায়। সংশয়ের সঙ্গে সংসারাসক্তি ও পাপ 
প্রলোভন প্রভৃতি যোগ দিলে সব্ধনাশ হয় । এক ব্াক্তির কেবল 
পাপ থাকিলে তাহার আরোগ্যের আশা থাকে, কিন্তু অবিশ্বাস আশার 
মূলচ্ছেদ করিয়! দেয়। দগ্গাতা হত্যা প্রভৃতি পাপেচ্ছার সহিত সম্মুখ 
যৃদ্ধ করা যায়, কিন্তু অবিশ্বাস চোরের স্যার গোপনে আসিয়৷ গলার 
ছুরী দেয়। অনেকে মচরাচর একটা কথা বলিয়া থাকেন “কোন 
ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধাশ্মিক থাকিতে পারেন না” ইহা হইতেই অবিশ্বাসের 
মূল পত্তন এবং পাপ সাধনের সুবিধা হয়। কেহুই যখন ধার্মিক 
থাকিতে পারেন না, বড় লোক দুই লক্ষ টাকা পাইলে পাপ করেন, 
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আমার পক্ষে তুই আনার লোভ তাদুশ, আমি কিন্ধূপে ইহার লোভ 
ছাড়িব? এইরূপ চতুরতা দারা ধর্মের বলের প্রতি বিশ্বাস ক্ষীণ হয়, 
পাঁপ সম্পৃণরূপে গ্রাম করিয়া ফেলে । খৃষ্টান ও অন্যান্ত ধন্মাবলম্বীদিগের 
মধ্যে পাপ অনেক আছে, কিন্ত তাহারা বিশ্বাসের বলে বাচিয়া 
বান। ব্রান্গের পাপের সঙ্গে বিশ্বাসও চণিয়া যায়, সুতরাং সকল 
বন্ম বিনাশ পার। 


শুহুতা । 

বৃহস্পতিবার, ৫ই জৈত্ঠ, ১৭৯৩ শক ; ৮ই মে, ১৮৭১ খুষ্টাব্দ | 

প্রশ্ন । শুষ্কতা কিরূপ পাঁপ? ইহা কেন হর এবং ইহার নিবারণের 
উপায় কি? 

উদ্তন। বাঁহাব। কেবল কর্ব্য সাধনকে ধন্ম বলেন, তাহাদের 
মতে কাম ক্রোধ ইত্যাদি পাপ; কিন্ শুষ্কতা একটা পাপ নহে। 
কেবল এ দেশের নতে সকল দেশের লোকের বাগাসংস্কার এই, 
বিবেকের নিকট নিরপরাধ থাকিতে পারিলে, লোকের নিকট ধার্টিক 
হইতে পারলেই ধন্ম সাধন হইল। কিন্তু কর্তব্য সাধনের ধর্মের 
আগাগোড়া কঠোর, ভাহাতে রস নাই, শান্তি নাই। প্রেমের বন্ধ 
ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ | ভাহার মতে সাধনে শান্তি ও সরস 
ভাব নাই, তাহ! ধশ্মানামের ঘোগা নভে, তাহা ঈশ্বর হইতে বিছাতির 
অবস্থা ; স্ুতরাত শুষ্কতা একটা পাপের মধ্যে গণা ! প্রেম ও শান্তির 
ভাব যে কি তাভা অন্যকে কেহ বুঝাইতে পারে না, বাহার হর সেই 
জানে । একজন মান্তষকে আর একজন যর্দ ভালবাসেন, তাহার 


৮৮ সঙ্গত | 


সেবা করিতে কেমন আন্তরিক উৎসাহ ও সুখবোধ হয় । প্রেমিক 
বান্তির উর সেইরূপ মধুময় ভাব, তাহা অন্যকে বলিয়! 
তিনি বুঝাইতে পারেন না। তিনি ঈশ্বরের আদেশ পাইয়াছেন 
জানির়া, দুরূহ রা কঠিন পরিশ্রম, ভীবণ সংগ্রাম এ সকলেতেই 
আনন্দিত হন 

গ্র। সেকি ভাব যাহাতে তাহার মনকে এইরূপ সরস করি! 
রাখে? 

উ। গ্রতোকে উপাসনাতে ইহার পরীক্ষা দেখিতে গান । কতদিন 


তাহা এমন মধুর হয় থে, আর ভাহা ছাড়ি টিলায় ইচ্ছা 
করে না। এই ভাবটা নে কি তাহা বলিবার যো নাই, কিন্তু ইহাকেই 
আমরা বার্থ তৃপ্ধি, ও পূর্ণ শান্তি বলিয়া থাকি । ইহা একটা অতি 
নিগুঢ় ভাব। ইা হৃদয়ে থাকিলে এক বাক্তি অতি সামান্ত সাংসারিক 
কাধ্য করিয়াও তৃপ্রি ও শান্তি পান, ইহা না থাকিলে এক বাক্তি 
প্রচারক হইয়াও বুথা জীবন ক্ষেপণ করেন। বে পরিমাণে এই ভাব, 
মই পরিমাথে ধশ্মাজীবন সরস থাকে ও উন্নত হয় এবং অন্ঠের 
সহিতও প্রেমভাবে সন্মিলিত হওয়া যায়। ধশ্মের এই সরস ভাব না 
থাকিলে উৎসাহ, সত্যাবাদিতা ও সহস্র দাধুকার্ধ্যও নিষ্ষল হইর়া যায়। 
একটী বাটা গাথিবার জন্ত ইষ্টক টুণ ও বালি থাকিলেই হয় না, রস 
আবশ্তক করে, রস না থাকিলে ধন্মগৃহের জমাট গাথনি হয় না। 
আমরা বলি, আমরা এতকাঁল একত্র হইয়াছি, এত চেষ্ট! করিতেছি 
তথাপি আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব হয় না । ঢুইখানি শুষ্ক ইষ্টক 
শত বসর একত্র রাখিলেও কি জমাট হয়? কিন্ত মধ্যে রসাক্ত 


ওষ্কৃতী | ৮৯ 
দ্রবা রাখ, উভয়ের যোগ অকাটা হইবে । বিভিন্ন প্রতি দুই মনুষ্টের 
মধ্যে যোগ আপাতিতঃ অনেক কারণে অসন্তব বোধ হয়, কিন্তু গ্ীতিরস 
সঞ্চারিত হইলে তাহাদের পক্ষে বিচ্ছিন্ন হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব, 
ঈশ্বর বিষয়েও তদ্রপ। তিনি নিষ্কলঙ্ক, আমরা পাপী এই বিভিন্ন 
প্রকৃতি কিরূপে মিলিত হইবে? কিন্ শ্রীতিরস থাকিলে যোগ মহজে 
সম্পন্ন হয়। অন্তরের শুষ্ক বা সরস ভাব ছারা সমুদয় জীবন কঠোর 
বা সরস ভাব ধারণ করে। প্রেমের যোগ হইলে ভিতরে কেমন 
একটা নৃতন ব্যাপার হয়, তাহা নয়নের অগ্রন হইয়া চক্ষকে নৃতন 
জ্যোতি দান করে এবং নমুদয় জীবনের স্রোত নৃতন ভাবে প্রবাহিত 
করিয়া দেয়। 

: ঈশ্বর-গ্রীতি-রস হৃদয়ে সঞ্চিত হইলে ইটা ভাবে তাহা পরিণত 
হয়, প্রেম ও আন্থুগতা । এই ছুয়ের একত্র সন্ধি হইলে জীবনের 
পূর্ণতা হয়; কিন্তু তাহা দর্শন কর! দুরলভ। এই জন্ত পৃথিবীতে 
ধন্মরাজো চিরকাল দুই পৃথক শ্রেণী চলিয়া আসিতেছে । কর্তবাপালন 
মত অনুসরণ করিলে ধর্মের উন্নতি হইতে পারে, অনেক দুঃখ 
ক্লেশও অগ্রান্থ করা যায়, কিন্তু প্রেম ভক্তি ভিন্ন তদভান্তরস্থ মধুর 
আস্বাদন হয় না, কেবল ক্লেশাবশেষই হয়। কেবল প্রেম সাধনের 
বিপদ আছে, তাহা পবিত্রতার সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে অকালে বিনষ্ট 
হইতে পারে। কিন্ত ঈশ্বরের সহিত প্রকৃত যোগ নিবদ্ধ হইলে সমুদয় 
জীবন স্ব্গময় হয় এবং তাহা থে বসকে স্পর্শ করে, তাহাকেই স্বর্গময় 
করিয়া দের। দয় তাহার প্রেমপূর্ণ এবং জীবনের সমুদয় কার্ধ্য 
কেমন গ্রেমাভিষিক্ত হয়! 

শুধ্ধতা অর্থ প্রেমের অভাব। ইহা একটা রোগ নহে। কিন্ত 


১৯ 


৯০ সঙ্গত । 


বিকারের তৃষ্ণা যেমন দশটা! রোগের পরিচয় দেয়, ইহা দ্বারা দশটা 
পাপ ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাই প্রকাশ পায়। অহস্কারই ইহার 
একটা প্রধান কারণ। নানাবিধ সাংসারিকতা ও গ1ণ|সন্ভ্ি৪ সামান্তি 
নহে। শুষ্কতা ও গাপের মধ্যেও ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে হইবে। ঈশ্বর 
ইভা দ্বারা দেখান যে কুগের জল শুকাইয়াছে, সাবধান হও । কিন্ত 
এই সময়ে নিরাশ হইলেই সর্বনাশ । সকলের জানা উচিত, ভিতরে 
জল আছেই আছে, দশখাঁন পাথর কি বালি চাঁপা পড়িরা, তাহা 
ুক্ধায়িত হইয়াছে । যিনি ইহার মধ্যে বিশ্বাসী হইয়া বিনীত প্রার্থনার 
উপর নিভর করেন, হতা দিয়! পড়িয়া থাকেন, তাহার নিকট সকল 
বাধা দূর হয় এবং তিনি পুনরায় নিম্ুল শ্োতোজল পান করিয়া 
আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, গুষ্কতার সময় 
পাথর চাঁপ। যে এই জল আছে, গ্রার কাভারও তাহ বিশ্বাম হয় না। 
বাহ্মদের মধো ভাল ভাল লোক এই বিশ্বাসের অভাবে মরিয়া যান। 
শুষ্কতা সংক্রামক রোগ । কাম ক্রোধাদি ব্যক্তিগত, দুই এক ব্যক্তির 
মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু শুষ্কত| দলের মধ্যে একজনকে 
ধরিলে সকলের প্রাণ সংশয় করে। সংক্রামক রোগের সময় যেমন 
জর প্নীহা গ্রভৃতি দশটা রোগ একত্র হয়, শুধ্কতার মধ্যে সেইরূপ নান! 
পাপ নিবিষ্ট হইয়া! থাকে৷ ইভাঁর সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা আশ্চর্য 
আত্ম-প্রবঞ্চনা দেখ! বাঁ, অনেকে পরের পুষ্করিণীর জলে আপনার 
পুদ্করিনী করেন। পরের সঞ্চিত জল পান করিয়া আপাততঃ তৃষ্ণা 
নিবারণ হইতে পারে, কিন্ত অনন্ত জীবনের পথে নিজের সম্বল না 
হইলে কিরূপে চলিতে পার! যায়? এ সন্থল কেবল উপাসনা যোগেই 
লাভ হইাতে পারে। মদ খাইয়া হাজার লোক মরিতেছে, স্বচঙ্গে 


শুহুতা। ৯১ 
দেখিয়াও বেমন মাতালেরা মদ ছাঁড়িতে পারে না, উপাসনা বিনা 
সহম্স লোক মর্রিতেছে দেখিয়াও অনেকে তাহার প্রতি উপেক্ষা করেন, 
ভবিষ্যতের প্রতি নিভর করিয়া থাকেন । 

শুধ্বতা নিবারণের গুধধ একমাত্র ঈশ্বর, কেন না তিনি রসন্বরূগ। 
আমাদের সাধন কি? কেবল তীহার নিকট বসাঁ। নদী তীরস্থ 
বৃক্ষের শিকড় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া জল প্রাপ্ত হয় এবং সেই জল 
রক্ষকে চিরকাল সরস রাখিয়া! বদ্ধিত করে। জীবনের সেইক্ুগ 
একটা মূল দেশ আছে, অক্ষয় শান্তিস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত তাহা সংঘূক্ত 
হইলে, আত্মা নিতাকাল সরস থাকিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে । 

সকলে জীবনে এই সার সভাটা পরীশ্গা করুন। লোঁকে কাজ 
কম্মে বিরক্ত হইলে যেন বন্ধ্দিগের নিকট যায় এবং শান্তি লাভ 
করে) জীবনে শান্তিভারা হইয়া আমরা শান্তি লাভার্থ ঈশ্বরের 
নিকট যাই কি না এবং তাভা লাভ করি কি না? দিনের মধ্যে 
অন্ততঃ একবার একটু এই ভাবে তাহার কাছে বসিবার চেষ্টা 9 
অভ্যাস করা আবশ্ঠক। ক্রমে তাহার সহিত যত অবিচ্ছিন্ন যোগ 
বন্ধন করিতে পারিব ততই শুদ্ষতার সম্ভাবনা অল্প হইবে এবং গ্রেমরূস 
শান্তিরস ও আনন্দরসে জীবন গ্লাবিত হইতে থাকিবে । * 


৮৭ পৃষ্ঠায় *গক্ষতা" শীক সঙ্গতের আলোচনায়, ইংবাজী তারিখ ভুলক্রমে 
৮ই মে হইয়াছে, ই51 ১৮ই মে হইবে। 


পাঁপের মধ্যে তারতমা | ক 


প্রশ্ন । পাপের মধ্যে গুরু ও লঘু আছে কি না? 

উত্তর। পাপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এইটা গুরু ও এইটা লঘু এন্ধপ 
বলা যায় না। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে, অবস্থা বিশেষে, পাপ বিশেষের 
গুরুত্ব বা লঘুত্ব অবশ্তই স্বীকার করিতে হয়। এক ব্যক্তির পক্ষে 
দশটা নরহত্যা অপেক্ষা পাঁচটা মিথ্যা কথা কহা অধিক পাপ হইতে 
পারে। পাপ বাহ কার্ধোর দ্বারা ঠিক প্রকাশ পায় না, মনের বিকৃত 
অবস্থা দ্বারাই নিরূপিত হয়। যাহারা বাহ্‌ কার্ধ্য দর্শন করিয়! পাঁপ 
বিচার করিতে যান, তাহার! পদে পদে ভ্রমে পতিত হন। তাহার! 
কাম রিপু দ্বারা সংসারের বিশেষ অনিষ্ট হইতে না দেখিলে, তাহা 
পাপের মধ্যে গণনা করেন না, আর সামান্ত ক্রোধের দ্বারা কোন 
অপকার ঘটিলে, সেই ক্রোধকে মহাপাপ বলিয়া নিন্দা করিবেন। 
কেবল ইহা নহে, তাহারা এক পাপকে আর এক পাপের নামে ঘোষণ! 
করিয়া দেন। কামান্ধ হইয়া যদি কোন বাক্তি অপরের প্রাণসত্যা 
করে, তাহার! ক্রোধের শাস্তিস্বরূপ তাহার প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা করিবেন। 
পুলিসের খাতায় তাহার ক্রোধাপরাধ লিপিবদ্ধ রহিল, কিন্তু অন্তর্যামী 
ঈশ্বরের বিচারে সে কামাপরাধের শান্তিভাগী হইবে । আমরা সাধারণ 
চিকিৎসকদিগের রীতি দেখিতে পাই, কোন ব্যক্তির গীড়া হইলে 
তাহারা গুটিকত লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসা পুস্তক হইতে তাহার নাম 
জানিবার জন্ত বাস্ত হন; কিন্তু স্বভাব কোন গীড়ার নাম লিখিয়া দেন 
না) প্রত্যেক পীড়া স্বতন স্বতন্ত্র কারণ ও অবস্থার যোগে সংঘটিত হয়। 


* তাবিখ ছিল ন|। 
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এই জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগের নামের উপর কিছু নির না 
করিয়!, স্বভাবের গতি ধরিয়া চিকিৎসা করেন, এবং তাহাদের 
সা ফলদায়ক হয়। রোগের লঘুন্ধব গুরুত্ব বাস্ক লক্ষণ দ্বারা 
ঠিক হয় না । এক বাক্তির হয় ত সর্বাঙ্গে ঘা, ডাক্তীরেরা তাহার 
পীড়া সামান্ত বলিয়া গধান্ত করেন; এক বাক্তির শরীরের কান্তি 
পুষ্টি বিলক্ষণ, কিন্তু রক্ত বিরূত হইয়া এক স্থানে ক্ষুদ্র একটা ব্রণ বা 
ফুস্কুড়ি হইয়াছে, তাহার মুত্যু সন্নিকট বলিয়া আশা ছাড়িয়া দেন। 
অবিজ্ঞ নীতিজ্ঞের! সেইরূপ পাপ রোগের নামকরণ করিতেই বৃথা 
কষ্ট পান এবং তাহার বাহা প্রকাশ দ্বারা গুরুত্ব লঘুত্ব স্থির করিয়া 
থাকেন । বস্তৃতঃ কাম ক্রোধ লোভ প্রত্যেকেই বাক্তি বিশেষের পক্ষে 
গুরু, আবার বাক্তি বিশেষের পক্ষে লঘু পাপ। যাহার আত্মার 
ঈশ্বরের দিকে যাইতে ধত অনিচ্ছা 'ও বিদ্ধ এবং সংসার ও ইন্দিয় 
সেবায় অন্রক্ত, তাহার পাপের পরিমাণ সেই অনুসারে অধিক 
বলিতে হইবে । 

সকল পাপের প্রতি সতর্ক থাকা উচিত। সংসার যাহাঁকে ক্ষুদ্র 
পাপ বলে তাহা দ্বারা কত সময় আত্মার সর্বনাশ ঘটিয়া থাকে । 
এক ব্যক্তি হয় ত কাম ক্রোধাদি প্রবল রিপুর হস্ত হইতে পরিব্রাণ 
পাইয়াছেন, দে সকল আর তীহার নিকট গুরু পাপ নহে; কিন্তু 
মিথ্যা কথা, কি পরনিন্দা, কি অবিশ্বাস, তাহার ঈশ্বর ও মুক্তির পথে 
বিষম কণ্টক হইয়া থাকে । যে সকল পাপ অগ্রে সাধান্ত বলিয়। 
গ্রাহ্থ হয় না, ধন্মজীবন যত উন্নত ও হৃদর যত পবিত্র হয়, তাহাৰ 
গুরুত্ব ও ভীষণত1 ততই উপলব্ধি হইয়া থাকে । 





১3 সঙ্গত । 
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পাপ মনে করা ও কাজে করা। 


প্রশ্ন । পাপ মনে করা ও কাজে করার প্রভেদ আছে কিনা? 

উত্তর। মনে অসৎ চিন্তা স্থান পাইলেই পাপের সঞ্চার হইল, 
কিন্ক তাহ কাধ্যে পরিণত হইলে গুরুতর ভাব ধারণ করে সন্দেহ 
নাই। ঢক্মল মনে লজ্জা ভঙ্ব প্রভ্ভতি কারণ উপস্থিত হইন্লা পাপ 
প্রবৃত্তি নিবারণ করে, পাপের চিন্তা কত সময় উদয় হয় ও পরন্দণে 
বিলীন ভইয়া বার । যাহার! পাপান্ুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের 
পাপে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও নিতান্ত নিলঙ্জতা, সাহস এবং স্পদ্ধী প্রকাশ 
পায়। অন্তঃকর্ণ কঠিন না! ভইলে কাজে পাপ করা সহজ নয় । 

প্র। পাপ প্রলোভন মনে এক কাঁলেই আদিবে না এরূপ 
সম্ভব কি না? 

উ। ভি ভিন্ন অবস্থার লোকের মনে পাপের আকর্ষণ শক্তির 
নানাধিকা দেখা বায়, ইহাতে অধিক উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইলে 
প্রলোভন অসন্তব হইবে বোধ হয়। সাধারণের পক্ষে প্রলোভন 
হইতে পারিবে না, এইরূপ আদর্শ রাখা নিতান্ত আবশ্ঠক। যিনি 
প্রলোভন পরিত্যাগ করা যত অসাধ্য মনে করেন, গ্রলৌভন তত 
প্রশ্রয় পাইয়া তাহার কল্পনাকে আক্রমণ করে এবং পাঁপের প্রতিমৃন্ত 
তাহার নিকট স্ুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া দেয়। প্রলোভনের কাছে 
আপনাকে কখনই নিরাশ ও নিরুপায় হইতে দেওয়া উচিত নয়। 
কোন সুরাসক্ত ব্যক্তি কুড়ি বৎসর মদ খাওয়া ত্যাগ করিয়া আবার 
প্রলোভনে পড়িয়া পুনরাসক্ত হন। তিনি বরো প্রলোভন ত্যাগ 





প্পীসপিপাসপপ 


* তারিখ ছিল না 


পাপ মনে করা ও কাজে করা । [৯৫ 


রা কি ছুর্ধল মনুষ্যের সাঁধা? কিছ বিনি ও প্রলোভনের উত্তেজন! 
অসন্তব-_এইন্ধপ আদর্শ করিয়! আপনাকে রক্ষা করেন, তিনিই সম্পুর্ণ 
রূপে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন। ভক্তগণ জানেন ঈশ্বরের 
কুপাতে অসন্তব সম্ভব হয়, অতএব তাহার সেই ক্লুপাতে দৃঢ় বিশ্বাস 
রাখিয়া পাপকে অসম্ভব করিতে হইবে, ইহা না হইলে ধন্ম সাধন 
বথা। “তার কপার একটা পাঁপও ক্ষন হইয়াছে গ্রতা্গ দেখিয়াছি” 
জীবনে চিরকাল এ কথাটা ধরিয়া থাকিতে না গারিলে পরিত্রাণ নাই । 

ধন্ম স্ধন্ধে একটা গুপ্ত কথা অনেকে অন্তরধাবন করেন না। চুলের 
যায় সুক্ম মতের উপর বিশ্বান রাখিতে পাব্িলে তাহাতেই পৰিভ্রাণ 
'হ্য়। বাস্থান্ুষ্ঠানরূপ মোটা বাঁধন ক্র হইয়া ঘায়, কিন্ত বিশ্বাসের 
সপ্ষা বন্ধন চিরকাল জীবনের সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে দঢ় করিয়া রাখে। 
লোকে কড়িকাঠ ধরিয়াও ডোবে, কিন্তু চুল ধরিয়াও আবার বাচিয়া 
যায়, ধন্মরাজোর এইব্ধূপ আশ্চর্ধা বাপার ! হিন্দু ধর্মের বুতৎ বৃহৎ 
শান্ত ছাড়ি! দিয়া চৈতন্ত এক হরিনাম পরিজাণের সহজ পথ বাহির 
করিলেন। সেই নামের ভূমি আবার অতি সঙ্গ বিখাস। ফলতঃ 
বড় ব্যাপারের উপর পরিত্রাণ নির্ভর করা ভ্রম। ধন ধাম আড়ম্বরের 
ভিতর আন্ম। বথার্থ অবলঙ্ধনের বস্থু পায় না, কিন্তু একটী সক্ম সত্য 
প্রাণের সহিত ধরিয়া! থাকিতে পারে । অন্স স্তানে বাহ থাকে, সমুদয় 
শরীরের বলে তাহা উত্তোলন করা ঘার, কিন্ত বুদারতন বস্ ধারণ 
করিতে গেলে বল ক্ষয় হইয়া যার । মরিবার সময় আত্মা দুইটা কথা 
ধরিয়া থাকিতে না পারিলে আর উপার নাই। মকল ধন্মের মূল 
অতি কক্ষ, প্রতোকের ধশ্ম জীবনের £ মূলও হঙ্ম ৪ অদূগ্ঠ। তাহাতে 
গ্রন্থ নাই, গুরু নাই, অনেক শন্দাড়ম্বর ব| কাঁ্স্যাড়ঙ্গর9 নাই । এক- 
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জনের মনে কেবল একটা ভাব উত্তেজিত হয়, তাহাতেই দেশ বিদেশ 
ও সমুদয় পৃথিবীকে অগ্থিময় করিয়া তুলে । চৈতন্য ও খুষ্টের প্রেমরাজ্য 
ও স্বর্গরাজ্য প্রথমে অন্ন কথার মধ্যে ছিল এবং তাহার গুরুত্বও অধিক 
ছিল। ক্রমে পুথি বাড়িয়া গেল, তাহার গুণের লাঘব হইল। 
প্রত্যেকে আপনার আপনার জীবনে এক সময় বিছ্যতের স্ায় সতোর 
আলোক দেখিতে পান। অনেকে তাহা অবহেলা ও অগ্রাহা করেন। 
কিন্তু তাহাই বিশ্বাস বন্ধনের মুল স্মত্র। থে শুভক্ষণে ঈশ্বর এই 
আলোক প্রেরণ করেন, তাহার দিন ক্ষণ লিখিয়া রাখা উচিত । এই 
আলোক উজ্জ্বল হইয়া বিশ্বাসীর নিকট চিরজীবনের পথ প্রদর্শন করে 
এবং তাহারই বলে সমুদয় পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। 


পপ পেসপিপাশ পিসী 


প্রথম প্রণয়ের অবস্থা | *& 


প্রশ্ন। ত্ৰা্গগণের মধ্যে প্রথম অবস্থায় যে প্রকার প্রণয়ের ভাব 
ছিল, উত্তরোত্তর তাহার উন্নতি দেখা যায় কি না? 

উত্তর। প্রথম প্রণয়ের ভাব বালকের ভাব তাহা অহেতুক । 
তাহাতে আশ্চর্য সরলত! এবং পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও নির্ভর দেখা 
যায়। তাহাতে পরস্পরের দোষান্ুসন্ধান করিবার ইচ্ছা মূলেই হয় 
না। পরম্পরের সঙ্গে থাকিতে পাঁরিলে, পরম্পরের উপকার করিতে 
পারিলেই, পরম প্রীতি লাভ হয় এবং পরস্পরের সহিত ছাড়াছাড়ি 
হইলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। ব্রাঙ্গগণের প্রথম প্রণয়ের ভাব এই 
প্রকার সহজ ও সরল ছিল। পরস্পরের দোষ গুণের সহিত বিশেষ- 





* তারিখ ছিল না। 


প্রথম গ্রণয়ের অবস্থা । ৯৭ 


৮ পাশ শাশি্ীশীশীশীশীশাীিশ্পীশীিিটািিিটি শি” শীল ছি শি এ লিউ শনি ৯০, পিল পাশাতাস্পস্প পিপিপি সিনা সাপ পিসিসিলি 


পূপে পরিচিত না থাকায় এ অবস্থায় তারি হইবার অনেক সম্তাবন! 
ছিল বটে, কিন্তু তকালে তাহাতে বন্ধুত্বের কোন ভানি জন্মায় নাই। 
পরিণত বয়সের প্রণয় অগ্য গ্রকার। ইহাতে বু্দি বিবেচনা, তক 
বিতক, আত্ম নির্ভর, স্বার্থভাব গ্রল হয়। এদিকে ইহাতে ঘেমন 
বহুদশিতা ও বিচারশক্তি লাভ করিরা উন্নতি বোধ হয়, অগ্ঠ দিকে 
পরুষ্পরের প্রতি অবিশ্বাস, পরস্পরের দোধান্সন্ধান ইত্যাদি দ্বার! 
দগতি উপস্থিত হয়। যুক্তি ধরিয়া বন্ধৃতা করিতে গিয়া সামান্য কারণে 
পুন্ববন্থুগণের সহিত মতভেদ ৪ ততসঙ্গে বন্ধৃতা বিচ্ছেদও উপস্থিত 
হইর়। থাকে । এ অবস্থা অতান্ত মন্কটজনক অবস্থা | ইভা উন্নত গ্রণয়ের 
দিকে যেবূপ লইয়া বাইতে পারে, পতনের মুখেও সেইকপ নিক্ষেপ 
করিয়া দেয়। জদয়ের গ্রণর ও বুদ্ধির প্রণয় এই উভয়ে সম্মিলন 
দ্বারা প্রকৃত গ্রণর উৎপন্ন হয় । ক্্রীর প্রণয় ঘেক্ধপ কেবল মায়া এবং 
পুরুঘের গ্রণর কঠোর ভাব, কিন্ক উভয়ের যোগে প্রকৃত প্রণয় 
গ্রতিষ্ঠিত ইইয়া থাকে । 

প্রতোকের ধন্মজীবনেও এই দুই বিভিন্ন ভাবের পরিচর পাওয়া 
যায়। প্রথম ধন্মভাব সহজজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতে তক যুক্তি 
নাই। ইহাকে চিন্তার সত্যঘ্গ বলে। এ সময়ে (7)1010100) সহজ 
জ্ঞানের রাজো বাস করা যার এবং সাক্ষাৎ সতা এক কালে বিশ্বাসের 
বিধয় হয়। পরে বুদ্ধির ধন্ম হইয়!, সন্দেহ শুদ্ধতা প্রভৃতি আনয়ন 
করে। সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধির একএ সম্মিলনে প্রকৃত ধর্মভাব লাভ 
করা বার়। ধন্মজীবনে এক দিকে শিশুর সরলতা থাকিবে ও অন্ত দিকে 
মন্থর বনুদশিতা ও বিবেচনা আবশ্বক। প্রণয় বিষয়েও ঠিক 
সেইনপ। বৃদ্ধিকে সঙ্ঠায় করিয়া যদি গ্রণর স্থাপন করি, ক্রমে পরস্পর 


রি 5) 


৯ সঙ্গত | 





টি নশ্চয়ই ই বিচি হ ইরা পড়িতে হইবে । রি ব না হইলে 
স্বগরাজো প্রবেশের অধিকার নাই। শিশুর ভাব ন। ডর স্বগীয় 
প্রণয়ও সঞ্চারিত হইতে পারে না। 

যাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ কৰা গিয়াছে, তাহার কোনও বিধয়ে কিছু 
দোষ দ্রেখিলেই এককালে তাহীকে আমাদের পরিস্তাগ করিবার 
অধিকার নাই। বন্ধুকে একবার টঁরি করিতে দেখিয়া, তাহাকে 
চিরকালের জন্ত চোর ঠাহরাইয়া বসি, সে মিথা। হইল। একবার 


এ 


তাহাকে চু্ধি করিতে দেখিয়াছি, এ কারণ তাহার প্রতি সতক হইব 
এবহ বাহাতে সে প্রলোভনে না পড়ে ও পুব্দের কগনতি হইছে 
নিপ্তার পার তাহার উপার অবলন্গন করিতে হইবে। অহোদর ভ্রাত। 
দুকষম্্চারী হইলে কে তাহাকে এককালে পরিত্যাগ করে? বন্ধুত 
সেরূপ ন্নেহের সামগ্রী । বিলাতে অপরাধী বাক্তিদিগের সংশোধনার্থ 
যেরূপ উপার সকল আছে সেইনধপ উপান গ্রহণ করা বিধেয়। এইবূপ 
চেষ্টায় কত জঘন্য আচাদী৪ পদ্ম সাধু হইয়াছে । আমাদের আপনা- 
দের চরিত্রে কি কোন দোষ নাই? সে সময় আমরা কি করিয়া 
থাকি? ঈশ্বরের নিকট অন্ততাঁপের সহিত ক্ষম। প্রার্থনা করি, যাহাতে 
দোঁষ বার তাহারুও চেষ্টা কর্ি। বন্ধুর দোষ দেখিলে ৪ কেন না দুঃখিত 
হইয়া প্রার্থনা করি এবং দোষ সংশোধনের চেষ্টা করি? আমাদিগের 

স্মরণ রাখ! উচিত ঘে “অপরকে বিচার করিতে গিয়। আপনি বিচারিত 
হইও না|” এরূপ ভাবে অন্তের বিচার করিও না। পাপী ভ্রাভার 
জন্ত হৃদয়ের অকপট স্নেহ প্রদর্শন আবশ্তক | “1,0৮০ 1971) 
91110 21) 911) 116৮ 11০১১ পাপী ল্রাতা যখন পাপে মগ্ন আছে 
তখন তাহার প্রতি গ্রীতিই যথার্থ গ্রীতি। ব্রাহ্মদিগের মধো এই 


প্রণয় মাধন। ৯৯ 


গ্রীতি নিতান্ত সাধন করা আবশ্টক | হাতি মধো ধিনি যতক্ষণ 
ব্রাঙ্গনমাজে ঘোগ দেন, সাধু চরিত দেখাতে পারেন ততঙ্গণ তাহার 
সহিত আলাপ পরিচর ও বন্ধত্ পারে! কিন্ত ত্রাঙ্গনমাজ হইতে 
বাহার একটু পভম বা বিচি ভাব ভইল, 
নিঃসন্ব্ধ ভাব) ভাভাল না হইলেও টায় দেখি না বা তাহার 


০ 


অমনই ভাভ!র মতিত 


উদ্ধারের জন্য কিছু চেষ্টা করিতে ভইবে, ভাঙা ও কর্তবা বিবেটন। করি 
না। একি প্রকার প্রণয় ও বঙ্গ! বাঙগাদগের ভাব এইরূপ হইলে 
একদিন আমাদিগের প্রভোককে যে অমহার় হইরা প্রাণভাগ করিতে 
হইবে, তাহার আশ্গা কি? অতএব চির প্রণয়ে পরস্পর বদ্ধ হইয়। 
্‌ ৰা হ ৃ ॥ তচা ভয়, তবে পরম্পন্ের 
ভিত জদয়ের প্ীতি-চুত্রে রহিত হইছে হইবে । পরস্পরের সুখে 


সখ ও ছুঃখে ছুঃখ বোধ করিতে ভইবে। 





প্রণয় সাধন । * 

প্রশ্ন প্রণয় সাধনে বালকের সরলতা ও বয়স্গ বাক্তির অভিজ্ঞতা, 
ও বিবেচন] কিরূপে সমন হইতে পারে? লোকের যথার্থ স্বভাব 
ও আচরণ বিচার করিরা বন্ধুত্ব করিতে গেলে অনেক স্থলে তাহা 
অসম্ভব ভয় । 

উত্তর । সতাও টাই, প্রেম৪ চাই । সতাকে ভি্ভিভমি করিরা 
প্রেম সাধন করিতে হইবে । আপনার অনেক দোম জানিয়াও কিব্ূপে 
আপনাকে ভালবাসি, উপাসনার অধিকারী বণিরা জ্ঞান করি? অন্যের 


রী গান রঃ না। 





স্পশীীশাীশীিি স্পিন শ সপিপাশ তল শপ পপ 





১০০ সঙ্গত। 

দৌঘ থাকিলেও তাহার প্রতি আত্মব ব্যবহার কেন নী করা যাইবে ? 
প্রতোক মন্গয্ের দোথ গুণ দুইই আছে, আপনার দোষ যেমন এক দিকে 
ফেলিয়। দিয়া গুণটার পক্ষপাতী হই, অন্টের বিষয়েও সেইবূপ হইতে 
পারে। বিশেষত; আপনার অপেক্ষা অন্তের বিষয়ে আমরা অল্প 
অভিজ্ঞ, অন্তেব দোষ গুণ হয় ত আপনার অপেক্ষা অধিক বা অল্প 
হইতে পারে। বালক যেমন দাসদাসীকে প্রথমে না জানিরা গুনিধা 
ভালবাসে, কিন্ত পরে তানাদের কোন অপরাধ দেখিলেও তাহার 
ভালবাসা যায় না-ধশ্মশিশু সেইরূপ প্রথমে অজ্ঞাতনারে ভালবাসেন 
পরে বন্ধুর কোন দোষ দেখিলেও সে ভালবামা পরিত্যাগ করিতে 
পারেন না। থাহাকে ভালবাসা বায়, তাহার দোষটা সত্যরূপে জানা 
চাই, তাহার মধা দিয়া ভালবাদিতে হইবে। বৃদ্ধি দ্বারা গ্রীতিকে 
নিয়মিত করা বায় না, ইহা! স্বভাবের হস্তে রাখিয়া দেওয়াই ভাল। 
ঈশ্বর সত্য ও সুন্দর, গ্রেম ও পবিত্রতার আদশ। আমরা ভাভাকে 
প্রথমেই ভালবাদিব। তাহার পবিত্রতা যত বুঝিব, তত তাহাকে 
ভাঁলবাঁসিতে পারিব। পবিত্র হইতে গেলে প্রেমপুণ হইতে হয় 
এবং প্রেমজ্যোতিতে উজ্জল হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে পবিভ্রতীও লাভ 
হয়। সাঁধুরা প্রথমতঃ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ভালবাসা দেন। সেই প্রীতি 
স্বভাবের নিয়মে তীর সম্পকীয় সকল বস্তর উপর গিয়া পড়ে--ব্গ- 
মন্দির, ধন্মপৃস্তক, ঈশ্ববান্থরাগী বাক্তিদিগের সহবাস, এ সকল প্রিয় 
বোধ হ্য়। মাকে ভালবাদিলে তার সম্পর্কে সহোদর, মাতৃল 
প্রভৃতিও আদরের সামগ্রী হয়। এইরূপ প্রায় সাধনের একটা মধ্যবর্তী 
কারণ আবগ্তক। ঈশ্বর আমাদের প্রীতির মধাবিন্দু হইলে ভার 
সম্পর্কীয় সমুদয় সামগ্রী আমাদের গ্রীতির আম্পদ হইবে । আমর! 


প্রণয় সাধন । ১০১ 


সীট টাটা িশিিশা ীিশ্িীশীোশিশ্পিপীশশোশিশ্িি টা 


কাহাকে ও ভালবাসা দিই ন!, কিন্ত প্রণয়ের বস্ত স্বাভাবিক নিয়মে 
আপনা আপনি ভালবাসা টানিয়া লয়। ঈশ্বর্ভক্তেরা তাহাকে যেরূপ 
ভালবাদিতে পারেন, অভন্টেরা সেকপ পারিবে কেন? ঈশ্বরকে পিতা 
বনিয় গ্রীতি করিলে হার সম্পকে সাধারণকে ভাই বলিয়া ভালবাসিতে 
পারি । প্রথমে পিভার সম্পক না বুনিলে লাভার সম্পক কিরূপে 
বুঝা াইবে ? সকল বিধয়ের পরস্পরের সহিত বোগ ও উন্নতি ক্রমশ; 
হইয়া থাকে । পিতাকে ভালবাসিলে মেমন ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা 
ধায়, আবার ভ্রাভাকে ভালবাসিতে গারিলে হাতার প্রতি ভালবাস! 
বুদ্ধি হয়। লাভার অনুরোধে যে পিতাকে ভালবাসা সে সাংসারিক 
সম্পর্ক, মূলহীন শাখার ন্যায় তাহা অচিরাং শুষ্ক হইয়া যায়। 

দীন ঢঃথী দেখিলে দে দয়া হয় তাহা প্রণয় বা ভ্রাতভাব নহে। 
সাং সারিক লোকদ্িগের স্েহ মমতার গ্টায় তাহা এক প্রকার প্রণয়, 
তরল ভাব ভইতে উথিত ভয়। তদ্দারা ঈশ্বর কা 


রা 


ইহা ছাদের 
করিয়া লইতেছেন, কিন্তু তাহা স্থারা না হইতে পারে। এবং 
ভাহার মধো অপবিআভা থাকিবারগ অসম্ভাবনা নাহ । 

ভালবাসা ছুই প্রকার_সদগণের ৪ মতের। ব্রাঙ্ছদের মধ্যে 
শেযোক্তটাই প্রায় দ্রেখা ঘায়। কিন্ত ঘদি প্রকৃত ভালবাসা লাভ করিতে 
উচ্ছা হয় তবে এই দুইটা মিলাইতে ভইবে। এক ঈশ্বরের এক 
মন্দিরের উপামক বলিয়া আমাদের পরস্পরের যেমন নিকট সম্পর্ক, 
আবার ঘাশাতে নে পরিমাণে সাধু গুণ লঙ্গিত তয়। তাহাতে সেই 
পরিমাণে ভালবাসা যাওয়া স্বাভাবিক, নতুবা গ্রাতি ভমমন্ল। 

বাঙ্গেরা ধন্মনম্পরকে পরম্পরে সভোদর! মভোদরের ভাব যে 
কিরূপ ভাহা আমরা স*সার হইতে শিখিয়াছি। ঈশ্বর এই অভিপ্রারে 


তি৪ি সঙ্গত । 








এক একটা ক্ষুদ্র' সাংসারিক পরিবারের স্ষ্টি করিয়াছেন ঘে, তাহারা 
আমাদিগের পরস্পরের প্রতি বিশেষ সম্বন্ধ শিক্ষা দিয়া, জগংকে এক 
পরিবারে বদ্ধ করিবে । আমরা উপাসনাকালে সকলে এক পিতার 
চরণে প্রণত হই, তাহারই হস্ত হইতে মস্তক পাতিয়! আঁগীব্দাদ লই, 
এবং সকলে সেই এক পিভার চরণ সেবার জীবনকে নিয়োজিত কৰি। 
ইসা অপেক্ষণ সম্মিলনের প্রবল উপার আর কি তইতে পারে? অতএব 
ব্রাহ্মগণের প্রতি আমাদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকিবেই থাকিবে ) 
কিন্ত তাঁ বলিয়া অন্ত ধন্মীবলঙ্বীদিগের মধ্যে ঈশ্বরের যে জোক্স 
তত হয় তাশা ভালবাদিব না এরূপ নতে। বান্ধাদের সদগ,ণ গ্রভণ 
করা যেমন পরিবারের মধ্য হইতে লওয়া, অন্টের হইলে বাতির হইতে 
লওয়া হয় এই প্রভেদ । 
ব্রাঙ্মদের মধ্যে গ্রীতি থাকে না কেন? তীহাদের মতের সম্পূর্ণ 
মিল হয় না। কিন্তু গোড়া দৃঢ় থাকিলে অদিল সত্তেও মিল অবশ্যই 
হইবে। ধাহাদের মধ্যে অসম্মিলন তাহাদের উভয় পক্ষেরই দোষ, 
এবং সে দৌষটী কেবল সামান্ত কারণে পরস্পরকে অবিশ্বান করা । 
একজনের সহিত বাহিরের কোন মতে একটু অনৈকা দেখিলেই সে 
বরাঙ্ম নয় এইরূপ মনে করিয়া বসি। ইহা অপেক্ষা মিথা। আর জগতে 
নাই। কিন্তু এই মিথা একটী সংক্রামক রোগ হইয়া দাড়াইয়াছে। 
আমরা যদি হৃদয়ের গুঢ গ্রণর পরীক্ষা করি, তবে দেখিতে পাইব দুই 
জনের পরম্পরে পরস্পরের প্রতি যেরূপ মনের ভাব অগ্রকাশিতন্ধপে 
স্থাপিত আছে, তাহা খুলিয়৷ দিলে অগ্য হয় ত ভয়ানক বিচ্ছেদের 
সম্ভাবনা । ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। 
আমাদের হৃদয়ের দুই ভাব__একটা তরল (16619) ভাব, আর 


প্রণয় সাধন । ১০৩ 


পশপপাশাীী পিশসপেস সা শ্াটিিশশিশাা শা শা্পীশস্পীপশীপাাাস্পাপাীশাপাীসি শীিীসসস্পোশাশীিিিি 


একটা বিশ্বাম। পরস্পরের ক্ষণেকের জন্য গলাগলি ভাব বিলক্ষণ 
হইয়া থাকে। কিন্ত দ্রই জন মাতাল মদ খাইতে থাইতে খুব গল৷ 
জড়াজড়ি করিল এবং একত্র পড়িয়া রভিল, পরে কে কোথায় চলিয়া 
গেল | আমাদের এ গলাগলিও সেইরূপ । সরলতার অভাব আমাদের 
একটা প্রধান রোগ । মনের রোগ নির্ণয় করিতে হইলে বই পড়িয়! 
দেখিতে হর না। স্বভাব কথন বই পড়ে না, আপনার পথে চাঁলিয়।! 
বায়। রোগের নাম না জানিলে৪ কারণ ধরিয়াই কেবল বিচার করা 
উচিত। মনের রোগ কি, নাম নাই-_পাচটা লক্ষণই একত্র দেখা 
যায়। সরলতার সহিত সেইুলি স্বীকার ও ব্যাকুল হইয়া তাহা 
নিবারণের উপায় করা কর্তব্য | 

লেখা পড়া অগ্রে না করিয়া কোন কারবার কর! উচিত নয়। 
প্রকৃত দোষ গুণ জানিয়া তাহা সত্তেও বন্ধুত্ব করিতেছি এরূপ লেখা 
পড়া অগ্রে স্থির হইলে সে বন্ুত্বের ভঙ্গ হয় না। যতদিন কাহার 
সভিত বিশেষ পরিচর না ভয়, ততদিন তাহাকে পরীক্ষার অবস্থায় 
রাখিরা দেওয়াই উচিত । 

র্াসন্বন্ধে পরিবার বন্ধন একটা ঈশ্বরের অভিপ্রায়। প্রীতি 
প্রথমে অন্ন স্থানে বন্ধ হইবে, পরে তাভা সর্ধত্র বিস্তারিত হইবে। 
ঈশ্বর স্পট আদেশ দেখাইবার জগ্য প্রতোককে পরিবারের মধ্যে 
স্থাপিত করিয়াছেন । যত অধিক দিন বায়, পরিবারের সম্পর্ক কেমন 
গাঢ় ও মিষ্ট হয়! আমাদের মধ্যে ধন্মপরিবারের ভাব এখনও হয 
নাই, এই জন্ত অসরল ভাব। পরস্পরের সম্পর্কে কতকগুলি কথা 
আমরা চাপিয়া রাখি, আপনার প্রলোভন ও পরীক্ষার কথাও কাহাকে 


০২, 


বলিতে সাহনী হই না। কিন্ত ঘে দিন পরিবারের ভাব হইবে, 


১০৪ সঙ্গত | 
প্রাতঃকালে সকলে পরস্পরের বাটাতে গিয়া মনের কথা বলিয়া 
আসিবে, বৈকালে স্বর্থরাজ্যও দেখিতে পাইবে | 

বন্ধ দুঃখ অন্ধেক করেন ও সুখ দ্বিগুণ করেন! ধন্ম সম্বন্ধে ছুই 
জন বন্ধু থাকিলে কি পাপের আব ভঘ্ধ থাকে ? এখন ঘকলের ভিতরে 
ময়লা কাপড়ের রাশি, বাহিরে একখানি ধোয়া কাপড় পরিয়া ঢাকিয় 
রাখেন, বন্ধুত্ব হইলে কি আর কিছু গোপন রাখ! যায়? ভালবাসা 
বৃদ্ধির লক্ষণ কি? এক থাকিবার হ251, বিচ্ছেদে মন্্রণা, সহবাসে 
আনন্দ। প্রিয় বাক্তিকে ভাপবাপিতে গেলে তার মঞ্পধীয় সকল 
বস্ত ভালবাসা এবং সুখের জগ্ঠ ত্যাগ স্বীকার করা স্বাভাবিক | থে 
রাজ্যে অসরল ভাব, সে রাজো গ্রকাশ্ঠ আলাপ অধিক, হৃদয়ের 
প্রণয় অল্ন। যে রাজ্যে প্রণয় অধিক সে রাজ্যে মাড়ম্বর অল্প, গোপনে 
হৃদয়ে ছদয়ে সম্মিলন হইয়া! থাকে । অনেক কথা আছে বাহ! বস্তায় 
হয় না, বঙ্মমন্দিরে হয়। আবার অনেক কথা ব্রদ্ধমন্দিরেও হইতে 
পারে না, সঙ্গতে হয়। প্রণয়ের পরিচর দিবার ও মনের কথা খুলিবার 
স্থান কথনও গ্রকাণ্ত হইতে পারে না। 





সময়ের সদ্বাবহার । & 


প্রশ্ন । হাহার। এখানে আসেন সময় নষ্ট করেন কি না? অর্থাত 
সময় নষ্ট করা তাহাদের পাঁপ বলিয়৷ বোধ হয় কি না এবং পূর্বাপেক্ষা 
সময়ের সদ্যবহার হইতেছে কি না? 

উত্তর । সময় অর্থ জীবন । যত সময় যাইতেছে, ততটা জীবন 


_.. শা শশা পপপীপী পপ পপশিপপীপাপাপাশপ সপ 


* তারিখ ছিল না। 





সময়ের সদ্যবহার | ১০৫ 


গত হইতেছে। জীবনের মধ্যে যে সময়ের আমরা অসদ্বাবহার করি, 
জীবন হইতে ততটা অল্প ছেদন করিয়া ফেলি। অতএব প্রতিক্ষণে 
যত সমর ন্ট হয়, তত জীবন নষ্ঈ হর--অর্থাৎ আনর! আত্মহত্যা 
করিয়া থাকি। ঈশ্বর আমাদিগকে একটী পরিমিত জীবন প্রদান 
করিয়া তদ্দারা যত কার্ধ্য সাধন করা যায়, তাহার আদেশ কাঁরয়াছেন। 
সময়ের অসৎ বাবহার দ্বারা কত কার্ধ্য অসম্পন্ন রহিয়াছে, মৃ্ভার 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সর্বনাশ বোধ হয়। কেবল পাপ কার্যে 
সময় নষ্ট হয় না, বৃথা বা অবখোচিত কার্ষ্যে অনেক সময় গত হয়। 
অনেকের জীবন এক ভাবে চলিতেছে, উন্নতির উপায় অবলম্বন করা 
হয়না। অনেকে যে বু কাজ করিয়া সময়ের সদ্বায় করিবেন মনে 
করেন সেও ভ্রম। কাজ অনন্ত। কি ক্ত্রীশিক্ষার উন্নতি, কি ধর্ম 
প্রচার, শত সহস্র বসরেও ইহার কোনও কারের এককালে নিঃশেষ 
করা যায় না। যেমন অনন্তকাল আমাদের জীবনের অন্ত বিশিষ্ট 
হইয়াছে, তেমনই অনন্ত কাজকে অন্ত বিশিষ্ট করিতে হইবে। পূর্ণ 
ভাবে জীবনের উন্নতি সাধন আমাদের লক্ষ্য । বেমন কার্ধ্য চাই, 
তেমনই চিন্তা, তেমনই প্রেম; জীবনের সমুদর ভাগের উন্নতি সাধন 
করিতে হইবে। যে বিষয়ের যে লীমা নির্দিষ্ট তাহা অতিক্রম করিলে 
জীবনের অসদ্যয় বলিতে হইবে । ঘযেব্যক্তি সমন্ত দিন কেবল চিন্তা 
বা ভক্তি লইপ্না থাকেন তীহাকেও মিতাচারী বলিতে পারি না। 
টাকার সদ্বায় কি? টাকা জমান নয়, কেবল ব্য করাও নয়, কিন্তু 


বায় করা। অতএব সময়ের সদ্যয়ের অর্থ ভাল বিষয়ে যথা পরিমাণে 
সময় ব্যয় করা । 
১৪ 


১০৬ সঙ্গত | 


প্র। সময়ের যথ! পরিমাণ কিরূপে ঠিক করা যায়? 

উ। এক ফলদ্বারা ইহা অনুভব কর! যাইতে পারে। প্রতি 
রজনীতে শয়নকালে দিবসের কার্ধা চিন্তা করিয়া যদি মন প্রফুল্ল 
হয়, সময় সদ্বায়ের তাহাই উত্তম পরাক্ষা। জীবনেৰ নানা অবস্থায় 
তিন্ন ভিন্ন কর্তবা, ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সাধন করা আবশ্তক। 
বাল্যকালে পাঠে এবং পরিণত বয়সে বিষয় কার্ধো অধক সময় 
যাইবে । কিন্তু সকল অবস্থাতেই চিন্তা, ্ীতি, উপাসনা! এ সকল 
কিছু না কিছু পরিমাণে উন্নত হইতে থাকিবে । আংসাঁরে যে 
সময়ে যেটার অধিক অভাব সেই বিষয়ে যেমন টাকা অধিক ব্যয় 
হয়, জীবনের যে অবস্থায় অভাব অধিক, তান্গসারে সময়ও অধিক 
ব্যয় করিতে হইবে। পাঁচটা রোগের মধ্যে বলবন্তং চিকিৎসয়ে, 
অধিক বলবান রোগের অগ্রে চিকিৎসা করিতে হইবে । লোকে 
আফিসে যে এত সময় ব্যয় করেন তাহা সংসারের সেবা করিবার 
জন্য নয়) তাহাদের টাকার অভাব, সেই টাক।র মূল্য স্বরূপ তাহার! 
সময় বিনিময় করিতে বাধ্য । আঁফিসের কাজ করিয়া যে সময় থাকে, 
তাহারই ভাগ করিতে হইবে; আহার নিদ্রা আদি অত্যাবশ্তক কাধ্যে 
যে সময় না হইলে নয় তাহা! ছাঁড়িরা দিলে যে সময় থাকিবে তাহা 
জীবনের সমুদয় পূরণে নিয়োগ করিতে হইবে। প্রত্যেক অবস্থায় 
কোন্টা গুরুতর অভাব, কোন্ট" আন্ত গ্রতীকার-যোগ্য বিবেচনা 
করিয়া স্থির করিতে হইবে । এইরূপ নিরমে হয় ত দুই এক দিবস 
সমস্ত দিন ভক্তিতে বা কার্যেতেও অবসান করিতে হইবে। কিন্ত 
সাধারণতঃ জীবনের সমুদয় বিভাগের সামঞ্জন্তের দিকে দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। সপ্তাহ মাস বা বৎসর যিনি নিষ়মিতরূপে ব্যয় করিতে 


সময় কাটাইবার প্রণালী । ১০৭ 


পারেন, প্রত্যেক দিন সন্বঙ্েও তিনি নিয়মিত হইতে পারেন। জীবন 

যে উদ্দেন্টে প্রদস্ত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে যত সাধিত হইবে ততই 
সমরের স্বাবহার হইবে । আমাদিগের জীবন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় 
উপস্থিত হইলে, আর ভাবিয়! চিন্তিয়া নিয়ম ধরিয়। চলিতে হইবে মী, 
জীবন এক স্রোতে চলিবে এবং তাহাতে জ্ঞান, ধর্মাভাব ও সাধুকার্ধ্য 
এক সঙ্গে বদ্ধিত হইতে থাকিবে। জ্ঞান, ধর্মভাব সাধুকাধ্য এই 
তিনের সাধন প্রতিদিন সময় ভাগ করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। 





সময় কাটাইবার প্রণালী । * 


প্রশ্ন। সমস্ত ব্রাঙ্মের পক্ষে কি প্রকার প্রণালীতে সময় কাটান 
উচিত? 

উত্তর। যথার্থ ব্রান্মের লক্ষণ কি? না তিনি সমস্ত জীবনে 
ঈশ্বরের অর্পিত ভার বহন করেন, তীহার নির্দিষ্ট আদেশ পালন 
করেন। তাহার সমস্ত জীবনের যাহা! [1155101 বা কাধ্য, প্রতি 
বৎসরের, মাসের, দিনেরও কার্য তাহা। ধীহাদের জীবনের লক্ষ্য 
নাই, তাহাদের সময়েরও সদ্যয় নাই। আমরা যদি জীবনের একটা 
লক্ষ্য বুঝিয়া থাকি, এমন সাধারণ প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে 
হইবে যে, তদ্বার! গম্য পথে প্রতিদিন একটু একটু করিয়া অগ্রসর 
হইতে পারি। পাঁচ দিন যদি অগ্রসর হইতে না পারি পশ্চাদগামী 
হইয়া পড়িতে হইবে । আমরা সময়ের সদায়ের জন্য দায়ী। ঈশ্বরের 
প্রদত্ত জীবন বৃথা কাটাইয়া আমরা নিরপরাধ হইতে পারি না। 


»ীশিশশিীশ্শটী শী শিশির 


* তারিথ ছিল নখ। 


১০৮ সঙ্গত। 


যদি গত জীবন বিফলে গিয়া থাকে, যাহাতে ভবিষ্যতের জন্য সদুপায় 
নির্ধারণ করিতে পারি, তজ্জন্ ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে। 
অনেক দিন কার্যের পীড়নে চিন্তা করিতে অবসর হয় না, কথন বা 
চিন্তার অনুরোধে কার্ধ্য করিতে নিরন্ত' থাকি, অথবা চিন্তা ও কার্য্য 
করিতে গিয়া জ্ঞানের প্রতি ওদান্ত করি। প্রথমে যে অভাব অল্প 
অন্ন বোধ হয়, ক্রমে তাহা চাপিয়া রাখা যায় এবং পরে অভ্যাস্‌ দ্বার! 
গুরুতর অভাব৪ আমাদিগের নিকট অভীব ৰলিয়া আর বৌধ হয় 
না। অন্ত দিকে সংসারের ব্যস্ততা ও প্রলোভনে অন্ধকার দেখি। 
এই জন্যই জ্ঞান, চিন্তা ও কাধ্যে এত অসামঞ্তস্ত এবং জীবন স্বাভাবিক 
স্ন্দর নিয়মে না চলিয়া অস্বাভাবিক ও বিকৃত হইয়া পড়ে। 
প্রতিদিনের জীবন যাহাতে সমস্ত জীবনের একটী 121)1/010€ অর্থাৎ 
ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি স্বরূপ হয়, এমন সাধারণ উপায় অবধারণ করিতে 
হইবে। প্রত্যেক দিন সর্ধাঙ্গ সুন্দর উন্নতি লাভ করা আবশ্যক । 
জীবনের একটী সাধারণ প্রণালী সকল অবস্থাপন্ন ব্রাঙ্মের গ্রতি 
ঘটিবে অথচ গ্রতোকের পক্ষে তাহা কিছু কিছু বিশেষ হইবে। 
্রাঙ্গদিগের যেমন মূল বিশ্বাসে সাধারণের এঁক্য আছে অথচ তাহার 
. মধ্যে প্রতোকের স্বাধীনতা ও বিশেষ মতও বিলুপ্ত হয় নাই, এ বিষয়েও 
সেইরূপ নিয়ম অবলম্বনীয়। উপাসক মগুলীর মধ্যে যে যে শ্রেণীর 
লোক আছেন তাহাঁদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, নিম্ন লিখিত 
দৈনিক জীবনের সাধারণ প্রণালী নির্দিষ্ট হইল। প্রতিদিন প্রত্যেক 
উপাসকের এই সকল বিষয়ের জন্য সামঞ্তস্তভাবে চেষ্টা করা কর্তব্য । 
নিদ্রা ও বিশ্রাম *** ১৮ ঘন্টা 
আফিসের কার্ধ্য ঠা 4 ৮» 


ভ্রাতৃভাঁব সাধনের আদেশ। ১০৯ 


শারীরিক *.* ১. ৩ ঘণ্টা 
সাংসারিক ৪ হা 
জ্ঞান বা পুস্তক পাঠ রা ১০:২8 
উপাসনা ও ধর্মচিন্তা ০০ ১.৮ 
ব্রাঙ্গপরিবার সাধন ও পরোপকার ২১৮ 


নিদ্রা, আফিসের কাধা, ও শারীরিক কার্ধো বে সময় নিদ্দিষ্ট হইল, 
ইহা যত অতিরিক্ত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া ধরা হইয়াছে, 
ইহার অধিক হওয়! কোনও ক্রমে উচিত নহে। উপাসনাদির সময় 
নান করিয়া ধরা হইয়াছে, ইহার নান হওয়া বিধেয় নহে। অপরিহাধ্য 
নিকৃষ্ট কর্ভবা সকল সম্পন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট কাধ্যে অধিক সময় দান 
করিবার জন্ত সকলের লক্ষা রাখা কর্তব্য | 





ভ্রাতৃভাব সাধনের আদেশ । * 

প্রশ্ন। অনেক দিন হইতে আমরা ভ্রাতভাব সাধনের জন্য চেষ্টা 
করিতেছি । এজন্ঠ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন করিতেছি, কিন্ত তাহার 
কোন উত্তর আসিয়াছে কি না? 

উত্তর। কিছুই নহে। যদি আসিত তাহা হইলে এ বিষয়ের 
কাধ্য তৎক্ষণাৎ আরন্ত হইত, সঙ্গতৈ আলোচনা করিয়া স্থির 
করিতে হইত না। ঈশ্বর নিরতই উত্তর দিতেছেন। কিন্ত তাহা 
কে শুনে? তিনি শক্তির শক্তি ভইয়া থেমন জগংকে নিরমিত 
করিতেছেন, তেমনই জ্ঞানের জ্ঞান হইয়া নিয়ত শুভ বুদ্ধি প্রদান 


* তারিখ ছিল না। 


১১০ সঙদত। 


করিতেছেন । তিনি যাহ! বলেন তাহা সাধন করিবার জন্য বলও নিশ্চয় 
বিধান করিয়া থাকেন। আমরা শুভ বুদ্ধির উত্তেজনায় ভাল কাজ 
করিয়া,যদি কখনও তাহার বিরুদ্ধে একটা কথা বলি, তাহাতে ঈশ্বরের 
ভয়ানক অবমাননা করা হয়, তাহার বাক্যের প্রতি দৌষারোপ করা! 
হয়। এইরূপ বাবহাঁরে আমাদিগের প্রার্থনার উত্তর আসিবার পথ 
বন্ধ হইয়া যায়। ত্রাহ্গদিগের এক দিন আর এক দিনকে, এক 
মাস আর এক মাসকে, এক বৎসর আর এক বৎসরকে মিথ্যাবাদী 
করিয়া দিতেছে। তাহারা আপনাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির শোতে জীবনকে 
ভাসাইতেছেন। 

এক্ষণে আদেশের কথা উত্থাপন করিয়া দুইটা ফল লাভ হইতে 
পারে-_এক তাহা প্রতিপালন করিয়া বিশ্বাস দৃঢ় হইবে, নয় সংশয় 
আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। মান্য দুর্বলতা প্রযুক্ত বিবেকের কার্ধ্য 
ও ঈশ্বরের আদেশ পৃথক পৃথক পদার্থ মনে করে, কিন্তু বস্তুতঃ এ 
উভয়ই এক | আমরা বিবেকের একটা স্বতন্ত্র রাজ্য কল্পনা করিয়া 
কেবল সুবিধার ধর্ম পালন করিবার চেষ্টা করি, ঈশ্বরকে ফাঁকি দিব 
মনে করি। বস্তৃতঃ যাহাকে উচিত বলি তাহা! যদি ঈশ্বরের আদেশ 
ন! হয়, তবে তাহা প্রকৃত পক্ষে উচিত নহে__আমাদিগের কল্পনা এক 
সময় পরিবন্তিত হইয়া অনুচিতও হইতে পারে। 

পৌত্তলিকেরা জড় পদার্থের উপাসক হুইয়াও তাহাদিগের 
দেবতাকে জাগ্রৎ বলে। আমরা নিরাকার ঈশ্বর মানি বলিয়া, তিনি 
কিছু করেন না কিছু বলেন না, প্রার্থনা করিলে উত্তর দেন না, এইবূপ 
কি বিশ্বাস করিতে হইবে? আমাদিগের ঈশ্বরের ন্তায় জাগ্রং 
জীবন্ত ও জ্ঞানময় দেবতা কে হইতে পারে? তারকেশ্বরে হত্যা 


ভ্রাতৃভাব সাধনের আদেশ। ১১১ 





দেওয়ার স্তায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া, তাহার একটা মীমাংসা 
না হইলে ছাডিব না; এই ভাবে কেহ কি পড়িয়া থাকেন? ঈশ্বর 
দেখিতেছেন না শুানতেছেন না এমন ত কখনহ হইতে পারে না। 
যদি প্রতিধিনের প্রার্থনা গ্রাহ্‌ না হয়, গ্রাহ্থ না হইবার কারণ ত 
বলিয়া দিবেন। এক সময় ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়। উপাসনা 
করিতে গেলাম কোনও উত্তর পাইলাম না; কিন্তু এ স্থলে ঈশ্বরের 
বাক্য এই-_অগ্রে ভ্রাতার সহিত সম্মিলন করিয়া আইস, পরে দ্বার 
উন্দুক্ত হইবে । অনেক সময় প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু হদয় পাপ চিন্তা 
বা সংসার-বাসনায় পরিপূর্ণ) এ স্থলে কপটের প্রার্থনা শুনিৰ না, তাহার 
এই উত্তর । অনেক সময় উপাসনাকালে জানিয়া শুনিয়া! প্রতারণার 
পর প্রতারণ৷ করিয়া থাকি । ন্যায় শান্্রমতে বলি অদ্য শুষ্ক হৃদয়ে 
প্রার্থনা হইল না; কিন্তু তাহার আদেশ “কপট চলিয়া যাও।” আমরা 
[1)067801৮০কে 1091080০ করিয়া লই, এইটী আমাদিগের 
মহৎ দোষ । 

ধিনি যখন সাধন আবশ্তক বোধ করেন, তখনই তাহার সাধনের 
প্রয়োজন। ঈশ্বর প্রার্থী সন্তানের প্রার্থনার উত্তর দেন, ইহা একবার 
বিশ্বাস হইলে অগ্নিতে বম্প প্রদান করা হইরাছে, তাহা সাধন করিতেই 
হইবে; পলাইবার্‌ পথ নাই। আমরা অনেক কার্ধ্য করিতেছি যথার্থ, 
কিন্তু তাহার কার্য করিবার যে সুখ ও শান্ত তাহা হইতে বঞ্চিত 
হইতেছি। খাটিয়! খাটি প্রাণান্ত হহল অথচ পরিশ্রমের পুরস্কার 
পাইলাম না, ইহা বড় ক্ষোভের বিষয় । 

ঈশ্বরের অদেশ পাইলে আর সংশয় ও ভাবনা থাকে না। 
কালিদাস যেমন সরস্বতীর বরে যাহা বলিতেন তাহাই কবিতা হইত, 


১১২ সঙ্গত | 





পি, 


দেইরূপ ঈশ্বরের নিকট হইতে 17507800) পাইলে সাঁধক ঘাহা 
করিবেন তাহাই হইবে এবং যাহা তীহার আদেশ তাহাই তিনি 
করিবেন। আবিশ্বাসের আবরণ দূর হইলেই কর্তব্য ও আদেশ এক 
হইয়া যাইবে । এখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই “হে ঈশ্বর ! 
উচিতকে আদেশ করিয়া দাও” 

আদেশ সাধনের দুইটা উপায় অবলম্বনীয় । 

১। উচিতকে আদেশ বলিয়া ধাহাতে ধরিতে পারি, তাহার জন্ত 
ঈশ্বরের নিকট বিশেষ প্রার্থনা । 

২। যেখানে আদেশ বলিয়াও জানিতে পারি না এবং উচিত 
বুঝিতে পারি না, সেখানে প্রার্থনার পর কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া 
জিজ্ঞাসা করা, “কি আজ্ঞা হয়”__একটা মীমাঁংদা না হইলে প্রার্থনা 
না ছাড়া । 





শাশাসীপিিপসপি্পসি 


উপদেশ কাজে পরিণত করা ।.* 


বক্ষমন্দিরে যে সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহা কতদূর 
কার্ধো পরিণত হইতেছে, উপাসকগণের পক্ষে ইহা অনুসন্ধান করা 
নিতান্ত আবশ্তক । তাহা না হইলে যাহার শুনেন তাহাদের অনিষ্ট 
হইবার সপ্তাবন!, যিনি উপদেশ দেন ভীভার ক্ষোভ রাখিবার স্থান 
নাই, বেদী হইতে ঘাভা বলা হয় তাহা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া । 
কেহ তাহাতে মনোযোগ করুন, আর ন| করুন, তাহা ঈশ্বরের আদিষ্ট 
কার্ধা, তাহা হইতে কিছু না কিছু মঙ্গল হইবেই হইবে, এই আশা 





* ভারিখ ছিল না। 


উপদেশ কাঁজে পরিণত করা । ১১৩ 
করা যায়। তবে ইহা দ্বারা যদি দুই একটা ভাই ভগিনীর হৃদয়ের 
পরিবর্তন দেখা যায়, তাহা হইলে তৃপ্তি লাভ হয়। এখন অনেক 
উচ্চ উচ্চ বিষয় অনেক প্রকারে বল হইতেছে, তাহার মত কার্ধ্য 
নাঁ করিয়া, অসাড় ভাবে কেবল শ্রবণ করিলে বড় দুর্দীশা। ইহা! 
নিবারণের উপায় কর! সাধকগণের পক্ষে নিতান্ত কর্তবা। ঈশ্বরের 
নিকটে প্রার্থনা করিলে স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাঁয়। এরূপ কথা শ্রবণ 
করিয়া, যদি মন উত্তেজিত ন] হয়, তাহা হইলে কখনও যে হইবে বোধ 
হয় না। এখন বিশ্বাসের গুঢ-ভাব-বিষয়ক মূল সত্য সকল আলোচিত 
হইতেছে, তাহা জীবন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। এ 
বিষয়ে কে কি করিয়াছেন? ত্রাঙ্মগণ বদি ঈশ্বরের নিকট গ্রতিদিনের 
প্রার্থনার উত্তর না পান, তাহ হইলে তাহাদিগের নিকট ব্রাঙ্গধর্থ 
যে অধিককাল স্থায়ী হইবে বোধ হয় না । অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন উত্তর কিরপে আইসে, ইনা পরের কথা । প্রথমতঃ উত্তর 
আদে কি না এ বিষয়ে কাহার কতদূর বিশ্বাস অনুসন্ধান করিয়া দেখা 
উচিত। বাহার! প্রার্থনা করিয়াছেন তাহারা অবন্ঠ বলিবেন যে 
প্রার্থনার ফল কথন ন1 কখন লাভ করিয়াছি, প্রার্থনা ভিন্ন আর কোনও 
উপায়ে তাহা লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; অজ্ঞানতার সময়ে 
জ্ঞান, দুর্বলতার সময়ে বল, অশান্তির সময়ে শান্তি ও পাপের সময়ে 
পবিত্রত। প্রার্থনা করিয়া! এইরূপ ফল লাভ হয়। প্রার্থনা করিলে 
জ্ঞান, বল, শান্তি ও পবিত্রতা এই চারিটা ফল পুথক পৃথক বা সমষ্টি 
ভাবে লাভ করা যাঁয়। কিন্তু এ সকল ফল গাছের ফলের ন্যায়, ইহাতে 
প্রশ্নও নাই উত্তরণ নাই, কেবল কার্ধয-কারণ-গত সম্বন্ধ । প্রার্থনা-_ 
প্রশ্নও ফল--উত্তর, ঠিক এই ভাব দেখিতে না পাইলে প্রকৃত প্রার্থনা 
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১১৪ সঙ্গত। 
হইল বলা যাঁয় না। বন্ত্তঃ বীজ ও ফলের যোগের স্যায় এই প্রশ্ন 
ও উত্তরের যোগ আছে। ধর্মজীবনের বর্তমান আবম্তকতার সময়ে 
প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই পাওয়া যাযু। ত্াঙ্ম যখন প্রশ্ন করেন পৌন্তলিকতা 
পরিত্যাগ করি কি না, তখন যেমন ঈশ্বরের নিকট হইতে “হা” এই 
উত্তর আইসে, যতবার প্রশ্ন করা যায় ততবার হা স্পষ্টাক্ষরে ছাপান 
লেখার স্তায় প্রকাশিত হয়। প্রতিদিনের প্রার্থনা না হউক সময়ে 
সময়ে বিশেষ ছুরবস্থার সময় এরূপ উত্তর পাওয়া গিরাছে কি না 
সকলের স্মরণ করা কর্তব্য । অনেকে ধর্পথে আসিয়া অনেক উৎসাহ 
প্রদর্শন করেন, এবং ঈশ্বরের আদেশ দ্বারা চালিত হইরা কার্য 
করিতেছেন বিশ্বাস করেন। কিন্তু তীহাদিগের প্রতি জিজ্ঞাস্য যে 
ধর্বুদ্ধির সম্মত বলিয়া তাহারা এক সময়ে যে কাধ্য করিয়াছেন পরে 
তাহার জন্ত অনুতাপ করিয়াছেন কি না? একবার যে পথে অগ্রসর 
হইয়াছেন তাহা হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন কি না? যে 
ধর্মবুদ্ধি একবার যাহা আদেশ করে, পুনরায় তাঁহা নিষেধ করে, তবে 
তাহা ঈশ্বরের মনে করা এবং তাহা হইতে ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ 
মনে করা নিতান্ত ভ্রম । 

_প্র। আদেশের প্রকৃত লক্ষণ কি? 

উ। ব্রান্মের পক্ষে পৌত্বলিকতার সংমব পরিত্যাগ করা উচিত, 
সত্য কথা কহা! উচিত, পরৌপকার করা উচিত, এ সকল সাধারণ 
বিশ্বাস; এ সব বিষয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রশ্ন করা আবশ্ীক বোধ হয় 
না। এসকল নিম্ন শ্রেণীর পাঠ, গুরুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আপন! 
আপনি বুঝা যায়। যাহাতে পাপ পুণ্যের কথা তত আইসে না) 
কিন্তু যে বিষয়ে ত্বরায় একটা মীমাংদা করা জীবনের পক্ষে নিতান্ত 





আকম্মিক মৃত্যু ঘটন! হইতে শিক্ষা । ১১৫ 





আবশ্যক, তাহাই যথার্থ প্রশ্নের বিষয়। যেমন, আমি কোন বিশেষ 
স্কানে থাকিরা আচার্যের কার্য করিব অথবা দেশ বিদেশ ভ্রমণ 
করিয়া ধশ্ম প্রচার করিব? এরূপ আন্দোলনের অবস্থায় যদি কেহ 
প্রার্থনা করিয়! স্পষ্ট উদ্তর আনিতে পারেন, তাহ! হইলেই তিনি যথার্থ 
প্রার্থনা করেন বলা যায়| 


চে 
শপ 


আকস্মিক মৃত্যু ঘটনা হইতে শিক্ষা । + 

প্রধান বিচারপতি নন্ধীন সাহেবের আকম্মিক মৃত্যু ঘটনা হইতে 
আমরা কি উপদেশ লাভ করিতে পারি ?ঁ 

মহাত্মা নম্মানের হত্যাকাণ্ডের ন্যায় আশ্চর্য্য ঘটনা আমরা! কখনও 
দেখি নাই। ভারতবধষের মাগ্তবর বিচারালয়ের সব্যোচ্চ বিচারপতি 
দিবা দুই গ্রহরের সমর বিচারাসনে উপবেশন করিবার জন্য বিচার 
মন্দিরে পদক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় একজন সামান্ত লোকের 
হস্তে অসহার হইয়া তাহাকে প্রাণদান করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা 
অন্ভুত ব্যাপার আর কি হইতে পারে? এন্্প ঘটনায় কেহ অচেতন 
থাকিতে পারেন না, সকলের মন আন্দোলিত হইবেই হইবে । সাধারণ 
লোকের মনে ইহা স্মরণ করিয়া কি ভাবের উদয় হইতেছে? ভয় 
ও সন্দেহ। ভয়-__পাছে আমাদের প্রাণের প্রতি কেহ এইরূপ আঘাত 
করে; সন্দেহ হত্যাকারী যে দেশের যে জাতির, তাহার কোন 
ব্যক্তিকে দেখিলে আর বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ভয়'ও সন্দেহ নীচ 
ভাব, ইহা পশুদেরও হইয়া থাকে । ইহাতে ত্রাহ্মদিগের বিশেষ 
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শাপ্ীশীপশ টাকি 


শিক্ষার কি কিছুই নাই? কোন পুস্তক বিশেষ যাহাদের ধর্শশান্ত 
নয়, ঘটনা সুত্র ধরিয়। তাহাদিগকে সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। 
ঈশ্বর যেমন জগতের সাধারণ কার্ধ্য প্রণালী দ্বারা আমাদিগকে উপদেশ 
দেন, আবার বিশেষ ঘটনা দ্বারা আপনা'র বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। এইরূপে ইতিহাস মধ্যে তাহার অন্গুলির ইঙ্গিত 
সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। 

এখন বিবেচনা করিরা দেখা কর্তব্য, আমরা এই অদ্ভুত ঘটনা 
হইতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে কি উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি? জীবনের 
অনিতাতা৷ ও বৈরাগা সাধারণতঃ অনেকের মনে উদয় হইতে পারে, 
কিন্তু তাহা আপনাদিগের মধ্যে বন্ধু বান্ধবদিগের মৃত্যু ঘটনাতে, ইহা 
অপেক্ষা অধিকতর রূপে হৃদয়কে অভিভূত করিয়া থাকে । করিলে 
কি হইবে, তাহা যে শ্বশান-বৈরাগ্যের হ্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়, সংসারের 
গাচ কাঁজে পড়িয়া আবার সকলই সহজে ভুলিয়া যাওয়া যায়। যত 
দিন ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ না হয়, ততদিন বৈরাগ্যের ভাব 
কোন ফলদায়ক হয় না। 

বিচারপতিরৎমৃত্যু হইতে আমরা ছুইটা বিশেষ উপদেশ পাইতে 
পারি। প্রথম, আমরা যখন মৃত্যুর কোন সন্তাবনা কল্পনাতেও 
আনিতে পারি না, তখনও মৃত্যু অকশ্মাৎ আসিরা আমাদিগকে আক্রমণ 
করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর জন্য এখনই প্রস্তুত থাকা আবশ্তক 
নতুবা অপ্রস্তত অবস্থায় মরিতে হইবে। 

বিচারপতি নিশ্চিন্ত মনে বিচারালয়ের সোপানে উঠিতেছিলেন, 
তখন তাহার মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা আছে ইহা কি তাহার কল্পনা- 
পথেও আদিতে পারিত? কিন্ত মনে কর হস্তার প্রথম সাংঘাতিক 
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আঘাতে তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইল? অত্যন্ত বিস্ময়! 
কোথা হইতে কে হঠাৎ কাহাকে আঘাত করিল? তখন তাহার হৃদয় 
কেমন কম্পিত হইয়াছিল । ইহা যে কেবল তাহার পক্ষে ঘটিয়াছে 
এরূপ নহে প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব । প্রত্যেকে যে সময় খুব নিশ্চিত, 
মৃত্যু অনৃষ্তভাবে দারুণ আঘাত দ্বারা চমকাইয়া দিবে। আমরা 
প্রত্যেকে মনে মনে ঠিক করিয়া আছি, আমার মৃত্য এরূপ ভাবে 
হইতে পারে না। আমি ক্রমে বুদ্ধ হইব, শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ 
হইবে, কিছুকাল পরে রোগশধ্যা় লুষ্ঠিত হইবে, আস্তে আস্তে মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করিব। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই নাই। এত বড় 
লোকের এমন অবস্থায় বদি মৃত্যু ঘটনা সপ্তব হইল, তাহা হইলে 
আমাদিগের প্রত্যেকের নিমেষ মাত্র বাচিয়া থাকা কি আশ্রর্ধ্য নহে? 
এতদিন যে আমরা বাচিতেছি ইহা আমাদের অমূল্য অধিকার বিবেচনা 
করা কর্তব্য । উপাসনা কালে অনেকেই স্থথ সম্পদ ও উন্নতির 
জন্ত ঈশ্বরকে ধন্ঠবাঁদ দেন, কিন্তু কেবল বাচিয়া আছি ইহার জন্য 
তাহার প্রতি কে রুৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন? প্রতি নিমেষে বাচিয়! 
থাকা প্রকাণ্ড ৃর্ধ্য চন্দ্রের স্থিতি অপেক্ষাও আশ্চর্য । আমাদিগের 
কোটী কোটা শত্র রহিয়াছে কখন না মৃত্যুর সম্ভাবনা? তাহার উপর 
বারবার পাঁপাচরণ করি, আমাদের যে জীবনে কোন অধিকার নাই, 
কিন্ত তাহাও ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন। ইহা স্মরণ করির! প্রতি নিমেষে 
জীবনের জন্ত আমাদিগের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। 

অপ্রস্তত মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে । প্রান্ধ সকলেই ঠিক 
করিয়াছেন পুর্বজীবন যেরূপে যাউক, মৃত্যুর পূর্বে কিন্ত অবসর 
পাইব। তখন মনের সকল আশা মিটাইয়া লইব। ঈশ্বরের নিকট 
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খুব উর উপাসনায় হৃদয়কে পবিত্র করিব, সমস্ত জীবনের পাপের 
জন্ত খুব বড় প্রার্থনা করিরা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইব, যত 
লোকের নিকট অপরাধ করিয়াছি, সকলের জন্ত এককালে ক্ষমা 
চাহিয়া লইব। এইরপে প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় প্রস্তুত হইবার 
আশা, এখন প্রস্তত হইতে লঙ্জা বোধ হয়। এখন সেইরূপ প্রস্তৃত 
হন না কেন? মনের গুপ্তভাব এই, অনেক দিন বাচিয়। থাকিব, 
আবার ত পাপ করিতে হইবে কতবার ক্ষমা চাহিব? লোকেই ব৷ 
এরূপ ব্যবহারে দয়া করিবে কেন? কিন্তু মৃত্যুকীলে গড়ে একবার 
প্রার্থনা করিয়া ঈশ্বর ও মন্তুঘ্বের নিকট ক্ষমা চাহিয়া লইব আর পাপ 
করিতে হইবে না। কিন্ত হায়! মৃত্যু কি প্রস্তত হহয়া আমািগকে 
মরিতে বলিবে? 

আমাদিগের উচিত সমস্ত জীবনের শেষ দিনের জন্য যাহা তুলিয়। 
রাখি অন্ততঃ প্রতোক দিনের শেষ সময়ের জন্ত তাহা রাখা । নিখুত 
মনে প্রতিদিন ধেন শধ্যাতে শয়ন করিতে পারি । প্রতিদিনের দেনা 
প্রতিদিন শোধ করিতে পারিলে অনেক স্বচ্ছন্দ । অন্ততঃ আজিকার 
সমস্ত দিন তোমাকে লইয়াঁছিলাম, দুদিন এ কথা বলিতে পারিলেও 
জীবন সার্থক হয়। 

অন্ত ধর্মের মৃত ব্যক্তিরা আমাদিগের প্রার্থনার বিশেষ অধিকারী । 
মৃত ব্যক্তিদের আর জাতি বর্ণ, ধর্মভেদ নাই, সকলেই এক পিতার 
সন্তান হইয়া তাহার পরিবারস্থ হন। বিচারপতির অপ্রস্তত অবস্থায় 
শোচনীয় মৃত্যুর জন্ত তাহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা! প্রার্থনা আমাদিগের 
কর্তব্য। হস্ত! ব্যক্তিও আমাদিগের দয়ার পাত্র । এ সময় যদি তাহার 
ফাঁসি হয়, ঘোর পাপের মধ্যে তাহার পক্ষে মৃত্যু কি ভয়ানক অবস্থা ! 
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এরূপ অবস্থা যেন অতি বড় শক্ররও না হয়। পাপের বোঝা স্বন্ধে 
করিয়া মারিল বলিয়া সে অধিক দয়ার পাত্র, তাহার জন্ত আঁধক 
কাতরতার সহিত প্রার্থনা করা কর্তবা | 


মৃত্যর জন্য প্রস্তৃত হওয়া । 


বৃহস্পতিবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৭৯৩ শক ) 
২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খুষ্টাব্দ | 


প্রশ্ন। মৃত্রার জগ্ঠ প্রস্তুত হওয়ার লক্ষণ কি? 

উত্তর। ইহার একটা সহজ সঙ্কেত বলা যাইতে পারে । প্রত্যেকে 
অন্তরের মধো হশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন আমার বিরুদ্ধে তোমার কিছু 
বলিবার আছে কি না? এই প্রশ্ন করিলে ধাহার প্রতি পিতা 'প্রসন্নবদন 
প্রকাশ করিয়া বলেন '' ড৮6]] ০০7০ 1) 5017” পুত্র! বেশ কাজ 
করিয়াছ__তিনিই মৃত্ার জন্য ঠিক প্রস্তত, অন্তে অগ্রস্তত। ঘিনি 
বলেন কেবল কতকগুলি পাপ করি নাই, তিনি মৃত্যুর জঙ্য প্রস্তত 
নহেন। মৃত্যুর অর্থ যদি পরলোকের অবস্থা হয়, তাহার আর এক 
নাম ঈশ্বরের সহিত বাস করা। সন্ন্যাসী হইয়া কেবল সংসারাসস্তি 
পরিত্যাগ করিলে জঙ্গলে যাইবার উপদুক্ত হ ওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের 
নিকট বাইতে পারা যায় না। এই জন্য তাহার বিরুদ্ধে পাপ পোষণ 
করিয়া যত তাহাকে শত্রু করা যায়, ততই আমরা মৃত্যুর জন্ত 
অপ্রস্তত। পরলোকের দিকে সকলেই চলিতেছে, জলস্তরোতের 
বিরাম নাই। পাপী তাপী, সাধু অসাধু, যিনি বে অবস্থায় থাকুন, সেই 
অবস্থাতেই ঘাত্রা করিতেছেন । কিন্তু এখান হহতে ধাহারা যত সাধু 


১২০ সঙ্গত। 

গুণ উপার্জন করিয়া যাইতেছেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ মন্তকে লইয়া 
তাহাকে মিত্র করিয়া চলিতেছেন, তাহারা তত উন্নত ও সৌভাগাবান্‌। 
যিনি পাপের অবস্থায় যান, তাহাকে কিছুদিন পড়িয়া দণ্ড ভোগ 
করিতে হইবে । একজন আফিসের হিসাব না মিলাইয়! যদি ঘরে 
চলিয়া যান এবং পরদিন তাহার কন্মন যায়, তিনি প্রভুর নিকট যেমন 
দায়ী ও দগুভাঁজন হন, বনের কাজ না সারিয়া, পরলোকে গেলেও 
সেইরূপ অবস্থা । 

প্র। এখাঁন হইতে পাপের দণ্ড ভোগ করিয়া পবিত্র হইয়া 
পরলোকে গেলে আবার কি পতনের সম্ভাবনা! ? 

উ। এ পৃথিবীতে যেমন একবার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আবার 
পতন হইক্া থাকে, পরলোকে সেরূপ নহে। তাহা হইলে অনন্তকাল 
পতন ও উত্থান করিতে হয়। ইহলোকে আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে 
চিরকাল প্রলোভন ও পরীক্ষা চলিয়া থাকে, পরলোকে সেরূপ নয়। 
সেখানে বাহিরে কোন প্রলোভন নাই, সেখানকার পরীক্ষা মনের 
মধ্যে। মনের মধ্যে পাঁপ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাই, সেই পাপই 
উন্নতির পথে বাধক হয়। মূল সত্য এই, আমি শরীর ফেলিয়া মন 
লইয়! যাইতেছি, পরলোকে নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থান্ুসারে উন্নতি 
লাভ করিব। 

মৃত্যু কেবল লোকান্তর মাত্র, অবস্থান্তর নহে। আত্মা এক স্থানে 
ছিল, আর এক স্থানে যাইবে, কিন্তু এখানে যে অবস্থায় মৃত্যু, মৃত্যুর 
অবাবহিত পরেই সে অবস্থার পরিবর্তন হইবে না। মৃত্যুর পরে 
যে অজ্ঞান অবস্থা, তাহা! থাকিবে এরূপ নহে । শারীরিক বিকারে 
জ্ঞান কিয়ংকাল মেঘাচ্ছন্ন হূর্য্যের গ্তায় আচ্ছন্ন থাকিতে পারে, 


পাপ এককালে অসম্ভব হয় কিনা? ১২১ 





কিন্ক পরে প্রকাশিত হইবে । নিদ্রার অবস্থাতে জ্ঞান বুদ্ধি যেমন 
প্রচ্ছন্ন থাকে, মৃত্রাকালে মোহও সেইরূপ । শরীর ও মন যতকাল 
সম্ধদ্ধ আছে, ততকাল কিয় পরিমাণে পরম্পরে পরস্পরের অধীন । 
অতান্ত বিকারী রোগী যখন রোগমুক্ত হইয়া পুনরায় পুর্ব জ্ঞান 
লাভ করে, তখন যেমন সেজানে বিকাঁর কালীন অজ্ঞানতাঁর কোন 
দাগ থাকে না, মুত্তার পর আত্মার জ্ঞানও সেইরূপ বিশুদ্ধ ভাবে 
প্রকাশিত হয়। 

মন আপনি আপনার স্বর্গ ও আপনি আপনার নরক । ইহলোকে 
যাহ পৃথিবী, পরলোকে তাহা মন। সেখানে মনের মধোই আহার 
নিদ্রা, মনের মধ্যেই পরিশ্রম বিশ্রাম, মনের মধোই আনন্দ ও বিষাঁদ। 
উপাসনা কালে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া, শরীরকে এককালে জুলিয়া 
গেলে যে অবস্থা হয়, তাহাই পরলোকে সাধুদিগের অবস্থার আভাস । 


০ 


পাপ এককালে অসম্ভব হয় কি না? 


বৃহস্পতিবার, ২৪শে কান্িক, ১৭৯৩ শক ) 
৯ই নবেম্বর, ১৮৭১ খুষ্টাব্দ | 

প্রশ্ন । মন্ুষ্যের পক্ষে পাঁপ এককালে অসম্ভব হয় কি না? 

উত্তর। মন সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে পাগ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ 
অসম্ভব হইতে পারে না। মানব প্রকৃতিতে এরূপ ভাব কখনই 
সম্ভবপর নহে । তবে বাঁক্ত বিশেষের পক্ষে বিশেষ বিশেষ গুণের 
যে পরিমাঁণে উন্নতি হয়, বিশেষ বিশেব পাপও তাভার পক্ষে সেই 
পরিমীণে অসম্ভব হইতে পারে । আমরা বাহাদিগের উন্নত ধর্ম জীবন 


১৬ 
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দেখিতে পাই, লোকের ঘরে সিঁদ দেওয়া কি খুন করা তীহাদিগের 
পক্ষে অসম্ভব__ইহা কি বলিতে পারি না? কিন্ত এরূপ অসম্ভব সম্ভব 
হইতে পারে। ধীহারা অনেক দিন পর্যান্ত ধনু জীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিলেন, তাহারাই আবার অতি জঘন্ট কার্ধা করিয়া থাকেন। 
ইহার কারণ এই, পুর্বে তীহারা যে লোক ছিলেন, এখন সে লোক 
নহেন। আমার আমিত্ব যর্দি যার, আমার জীবনের ভাবান্তর 
হইবে আশ্চর্যা কি? 

কোন্‌ পাপ আনাদিগের পক্ষে কতদূর অসম্ভব ভইগাছে, মূলেই 
বুঝা যায় না এরূপ নভে । আপনার দোষ অল্প ও গুণ অপ্িক ভাবিয়া 
যত আমরা আত্ম-প্রতারিত হই না কেন, মনে মনে স্থির চিন্তা করিলে 
আপনার দৌড় অনেকটা বুঝা বায়। লোভ কত কমিরাছে ধাহার 
বুঝিবার প্রয়োজন-তিনি মনে মনে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, পাচ টাকা 
পঞ্চাশ টাকা না হয় পাচ ভাজার টাকা, না ভয় পাচ লক্ষ টাকার 
জন্ঠও তিনি পাঁপ করিতে পারেন কি না? যতক্ষণ উদ্ধতম সংখ্যাতেও 
তাহার মন না টলিবে, ততক্ষণ লোভ পাপ তাহার পক্ষে অসপ্ভব 
বলিতে পারা যায় । 

প্র। চরিত্র ভাল হইলেই হৃদয়ের বার্থ আনন্দ লাভ হয় কি না? 

উ। ধর্মের আনন্দ দুই প্রকার; অর্থাৎ এক জীবনের পবিভ্রতা- 
ঘটিত ও অপর ঈশ্বর-সহবাস-জনিত। সকল সম্প্রদায়ের লোক এ 
দুয়ের একটাকে জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। কোন সম্প্রদায়ে 
ভইটারই একত্র সমন্বয় দেখা যায় না। এই ছুই আনন্দ সম্ভব না 
হইলে, নিতা আনন্দ যোগানন্দ লাভ হইতে পারে না । কেবল চরিত্র 
সংশোধন এবং সংকার্যা সাধন করিয়া ব্রাহ্ম সন্থ্ট হইতে পারেন না। 


পাপ এককালে অমন্তব হয় কি নাঃ ১২৩ 








পি 


ঈশ্বরের সহিত অনস্তকাণ থাকা আমাদের লক্ষা, তিনি আমাদিগের 
গমান্তান। [হন্দুরা এক এক স্থানে এক একটা সরকারী ঠাকুর রাখে, 
আবার প্রত্যেকে নিজের ঠাকুব-ঘর করিয়া যখন ইচ্ছা ঠাকুর দশন 
করিয়া নন মনকে কুতার্থ করে! দিপাঙীরা গলায় সালগ্রাথ বাধিয়া 
যুদ্ধ কাঁরিতে ঘায়। কেন না সব্ব্গণহ তাহাদের দেবতার সহায়তা 
পাইবে । আমাদের ঈশ্বরকে প্রতোকে নিজস্ব ধন করিয়া যাহাতে 
সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে পারি এনপ সাধন আবগ্ভক। ইহা হইলে চরিত্র 
পিএ থাকবে এবং তাহার সহবাসের আনন্দ লাভ হইবে। এই পূর্ণ 
আনন্দ আআ যে পরিমাণে আস্বাদন করিবে, সেই পরিমাণে সম্পূর্ণ 
তৃপ্ত স্থখী ও আনন্দিত হইবে | 

প্র। প্রার্থনার ফল ততক্ষণাৎ না পাইলে উঠিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিরা প্রার্থনা করা উচিত কি না? ঈশ্বর যথা সময়ে ফল বিধান 
করিনা থাকেন এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষায় অধিক সময় ক্ষেপণ না 
করিরা, কার্যো নিষুক্ত থাকিলে ভাল হয় কিনা? 

উ। যখনহ প্রার্থনা করিব তখনহ তাহার ফল লাভ হইবে সকল 
বিষয়ে এরূপ হয় না, কিন্ত প্রত্যেক প্রার্থনা ঈশ্বরের গ্রাহ হছল, 
উপযুক্ত সময়ে তিনি তাহার ফল দিবেন, প্রার্থ বাক্তর পক্ষে এইট 
জানা আবশ্তক | বদি প্রার্থনা হয়--“আমি ঘেন তোমাকে সমস্ত দিন 
মনে রাখিতে পারি,” তাহা হইলে উপাসনা গৃহ হহতে উঠিয়া কাজের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে শিক্ষা করা বায় । কিন্তু বিশেষ 
বিশেষ অবস্থান এবং জীবনের অত্যন্ত পরীক্ষার সময় (যেমন পৈতা। 
ফেলিব কি না? পৌন্তলিক ভাবে কার্য করিব কি না?) তৎক্ষণাৎ 
তথাস্ত বলিয়। প্রার্থনার উত্তর না শ্তনিলে নম়। প্রতিদিন আমরা 
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ঈশ্বরের নিকট প্রীর্থন! করিতেছি, অথচ তাহা গ্রাহা হইতেছে কি না 
যদি নিশ্চয় না জানি তবে আবার কি বলিয়া অবিশ্বাসী হৃদয়ে প্রার্থনা 
করিতে বাই? একজন মন্গষ্য আমার বাক্য গ্রাহ করিতেছেন কি 
না? তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রতিদিন তাহার নিকটে আসিয়া 
কতকগুলি কথ! শুনাইয়া গেলে কি তাহাকে অপমান করা হয় না? 
ঈশ্বরের মুখের উত্তর না পাইয়া তাহার নিকট প্রার্থনা করাও 
সেইরূপ। যে জানে আমার প্রার্থনা তাহার গ্রাহ্থ হইল, সে আর 
কিছু চায় না; চন্ত্র সূর্য পাত হইলেও সে বলিতে পারে ঈশ্বর আমার 
প্রার্থনা শুনিয়াছেন, ফল অবশ্তই দিবেন। 

চাহিলে নিশ্চয়ই পাইবে এই জীবন্ত বিশ্বাস প্রার্থনার অবলম্বন । 
দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়া চাই, ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না) 
বিশ্বাস তাহার জামিন রহিল। গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকৃত এক থণ্ড কাগজ 
যখন আমরা মুদ্রা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে পারি; তখন ঈশ্বরের 
অঙ্গীকারে কেন আমাদের বিশ্বাস হইবে না? ঘুমন্ত প্রার্থনা প্রতিদিন 
করিলে কিন্তু ফল হয় না। প্রার্থনা করিবার করিলাম, ফল দেন 
দিবেন, না দেন না দিবেন, প্রার্থনার এরূপ রীতি নহে। দরজায় 
পড়িয়া কেবল কীদিতে হইবে না, দ্বারে আঘাত করিয়! দ্বার উন্মুক্ত 
দেখিতে হইবে। 

উপাপনা আপনার কাঁজ করিলাম বলিয়া মনকে সন্তুষ্ট করা এবং 
ঈশ্বরকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়৷ তলাইয়! না দেখা অন্ধতা মাত্রি। 
হাফ আখড়ায়ের গারকেরা যেমন আপনারা গায়, আপনারা বাহবা 
দেয়, ইহা তাহারই তুল্য। ক্রমাগত চবিবশ ঘণ্টা ধরিয়া উৎসব 
করিয়াছি, দশ বৎসর উপাসনা! করিতেছি, ইহার কিছু না কিছু ফল 
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অবশ্যই হইবে, এপ ন্যায়শান্ত্ের প্রশ্ন করিয়া মীমাংসা করার ভাব 
আমাদের মধা হইতে শীঘ্ব দূর ভওয়া উচিত। আপনাকে একটা যন 
ভাবিয়া প্রার্থনাকে সেই যন্ত্র চালনার ফল বলিয়া দেখা অন্্চিত। 
আকাশে ক্রমাগত মাকু চালাইতেছি কিন্তু টানা পড়েন দেখিতোছি না, 
বস্ত্র কিরূপে হইবে । একজন বলিতে পারেন, কি এত টেচাইলাম 
উত্তর পাইব না? শেষে দরজা ঠেঙ্গাইর। ভাঙ্গিতে উদ্যত । কিন্ত এত 
সরল ভাবে প্রার্থন৷ কৰিলাম গ্রান্থ হইবেই হইবে এ কথা কে বলেন? 

ঈশ্বরের নিকট উত্তর পাওয়া যায়| তাহার পরীক্ষা-_গলা চিনিতে 
পারা । 

প্র। ঈশ্বরকে আলোক বলিম্বা ভাবা উচিত কি না? 

উ। ঈশ্বরকে জ্যোতিস্বরূপ বল! যায় বলিয়া তাহাকে বাহিরের 
কোন আলোক বলিয়া অনেকে ভাবিতে যান, ইহা নিতান্ত ভ্রম ও 
কুসংস্কারের মূল। এই জন্ত আলোক না বলিয়া অনেক সময় তাহাকে 
বরং অন্ধকার বলা ভাল। কেবল “তুমি আছ” এই কথাটা বেমন্‌ 
সামান্য, সেইরূপ গন্ভীর। ভক্তেঘ্ধ নিকট এই সাধন মধুর হইলে 
আর ভাবনা থাকে না। 


ঈশ্বর ও পরকাল সাধন | *% 


প্রশ্ন । ঈশ্বর ও পরকাল সাধন কি স্বতন্ব প্রকার ? 
উত্তর । মনের প্ররুত অবস্থায় ঈশ্বর সাধন ৩ পরকাল সাধন 
এককালেই হয় । আমরা কখন জ্ঞান, কখন ভক্তি, কখন ধর্মের 
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এক অংশ, কথন অন্ত অংশ সাধন করিব, ইহা কেবল আমাদিগের 
অবস্থা প্রকৃত নহে বলিয়া । ঈশ্বরের ধ্যান, চিন্তা ও সাধনে যে 
আনন্দ, উন্নত সাধকদিগের পরলোক সাধনেও সেইরূপ । নিয়শ্রেণাস্থ 
বাক্তিদিগের পক্ষে সেরূপ সম্ভব নয়। তীহারা পরলোকের দিকে 
সম্পূর্ণ দৃষ্টিপাত ক:রন না বলিয়া তাহাদিগের নিকট পরলোক এক 
প্রকার অনিশ্চিত হহয়া থাকে । প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব, 
এরপ দু নিরম না থাকিলে পরলোকের গ্ঠায় ঈশ্বর আমাদিগের 
নিকট আনশ্চিত পদার্থ থাকিতেন। ব্রহ্ম সাধনের উপায় অব্লশ্বন 
করিতে পাবিয়াছি বলিয়া তাহাকে উজ্জল আননাময় বলিয়া বিশ্বাম 
দৃঢ় হইতেছে। পরলোকের বিষয় সাধন কৰিলেও ঠিক সেইবধপ 
হইবে। সাধনের তারতম্যে ধোয়া ও উজ্জ্লতা উভয়ই দেখা যাইতে 
পারে। ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্টতী হইলে, কেবল তাহার কাছে নয়, 
কিন্ত তাহার মধ্যে বাম করি, পরলোক বিষয়েও ঠিক সেইরূপ । 
ঈশ্বর ও পরলোক সাধন পরম্পরের সহকারী । আত্মার বাসস্থান 
পরকাল, উহা ঈশ্বরে। ইহা না হইলে প্রক্কত ব্রাঙ্গের ভাব উপলক্ষি 
হয় না। ঈশ্বরে অনন্তকাল বাস করিতেছি, তাহার মধ্যে ইহকাল 
ও পরকাল গ্রথিত রহিয়াছে । ইহকাল ইহার অতি ক্ষুদ্র অংশ, 
তাহার পর পরুকাল। মৃত্যু কিছুই নয় একটা ঘটনা মাত্র। ত্রাহ্মধশ্ম 
মতে জীবন একই, অনন্তকাল পধ্ন্ত প্রসারিত। আমরা ইহ জীবনে 
পরকালের কেবল আভান মাত্র পাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার এক 

ংশ লইয়া জীবন যাপন করিতেছি। যতবার ঈশ্বরে অবস্থান, তাহার 
ধ্যান, তাহার সাধন, ততবার পরলোক আস্বাদন । ইঈশ্বরেতে বাস- 
সময় সীমা বিশিষ্ট হইলে ইহকাল, অসীম হইলে পরকাঁল। আধ্যাত্মিক 
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সাধন করিতে ডি রে ছল দে হইবে। পরলোক 
হইতে ইহলোককে স্বত্ব করিয়া ভাবিতে পারা ভয়ানক অবস্থা, 

[না তাহাতে ঈশ্বর ও পরকাল ছুই স্বতন্থ থাকে ও ভাবিয়া ভাবিয়া 
স্বির করিতে হয়। সাধন চশমা গরিলে ঈশুর ও পরকাল একত্র 
অতি উজ্জল বেশে প্রকাশ পায়। সাধনহীন দুর্ধল চক্ষুতে উভয়ই 
ঝাপ্দা দেখায়। এইবপ অস্পষ্ট দেখ! নিন্শেণীর জ্ঞান। নদীতে 
কোরাসা হইলে তাহার অতি অন্নমাত্র অংশ দেখা যায়। অবশিষ্ট 
ভাগ নাই এক্প নহে) কিন্তু তাহা কতদূর ও কিরূগ কিছুই স্পষ্ট 
দেখা ঘা না। সাধন বিহীন ব্াক্তিদিগের নিকটে পরকালের ভাব 
এই প্রকার। তাহারা মৃত্নারপ একটা প্রাচীর গাখিয়! শরীর মধ 
ও ইহমংসারে বাদ করে, ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন তুলিয়া যায়। 
শরীরবাসী আত্মা ইন্জিয় স্থপরাঘুণ ভইয়া আহার গান আমোদ 
প্রমোদ ইহাই জীবনের সর্ধস্থ মনে করেন। সাধকগণ ঘতবাঁর মনে 
করেন জীবিত আছি, ততবার মনে করেন ঈশ্বর ও পরকালে জীবিত 
আছি। ঈশ্বর ও পরলোকে অবিশ্বাপী বাক্তি, যে কার্যো গণ্ডশ্রম 
করেন, বিশ্বাসী লৌক সেই কাধ্য করিয়া অধিক শান্তি, আনন্দ মহত্ব 
লাভ করেন। 


১২৮ মর্গত। 


সত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার । * 
প্রশ্ন । স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ বাবহার করা উচিত 
উত্তর। মন্তুষ্য প্রকৃতি কেবল পুরুষের প্রকৃতি নয়, নারীর 

প্রকৃতিও তাহার অর্দাঙ্গ । মন্ধৃষ্য প্রকৃতির যে অংশ নারীদিগের মধ্যে 
আছে, তাহা পুরুষের মধ্যে নাই, তাহার প্রতি গ্রকৃত শ্রদ্ধা হওয়া 
আবগ্তক। আমাদিগের দেশের ক্ত্রীজ! তর বাস্তবিক হীনাবস্থা, তাই 
তাহার উন্নত ভাব দেখিনা হদয় স্বভাবত; আকৃষ্ট হয় না। তথাপি 
এ দেশীয় মাতাদিগের স্লেহ, বিধবাদিগের কঠোর ব্রতনিষ্ঠা এবং অনেক 
অনচ্চরিত্র ব্যক্তির পত্রীদিগের সাধুতা দেখিয়া কেহ শ্রদ্ধা না করিয়! 
থাকিতে পারেন নাঁ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ নারীর জীবন দেখিয়া 
নারীজাতির গগ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা উদ্দীপন করা অসম্ভব । কতকগুলি 
সদগণ দেখিরা যেমন ভক্তি হয়, আবার কতকগুলির অসদাচার 
দেখিয়াও দারুণ দণা জন্মে। এক স্ত্রীলোকের এক সময় দেব-প্রকৃতি, 
আবার অন্ত সময়ে তাহার আন্গুরিক মুত্তি দেখা বায়। এই জন্ত 
আমাদিগকে প্রথমে একট সাধারণ নারী প্রকৃতি আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ 
করিতে হইবে। তাহার প্রতি শ্রদ্ধ! সঞ্চারিত হইলে বিশেষ বিশেষ 
নারীকে বিশেষরূপে দেখিয়া তত্প্রতিও শ্রদ্ধা হইবে। খুষ্টানদিগের 
মধ্যে 0101750100217806 মনুয্যৃত্তিতে ঈশ্বরের আকার, এই বিশ্বাসটা 
বদিও কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা গৃঢ় অর্থ 
আছে তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে। মূল সাধারণ 
একটী মনুষ্য প্রকৃতি অতি পবিত্র, তাহ! ঈশ্বরের হস্ত হইতে অবিকৃত 


সি 
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ভাবে আসির়া অন্ন বা রি ডো প্রত্যেক মনুষ্য প্রকৃতি ততে ব্যাপ্ত 
হইয়াছে । সেই প্ররুতির প্রতি শ্রদ্ধা হইলে প্রতোক মনুষ্য সেই 
শ্বগীর প্রকৃতি দেখিয়! প্রত্যেককে ভাই বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে মন সহজে 
ধাবিত হর । বিশেষ বিশেষ মনুষ্য দেখিলে দোষ গুণ উভয়ই দেখিয়া 
ঘ্বণ! ও শ্রদ্ধা! যুগপৎ ছুই ভাবই উৎপন্ন হয়; কিন্তু সেই মূল সাধারণ 
প্রকৃতির ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে মনুষ্য মাত্রকেই শ্রদ্ধা করিতে হইবে । 
তেমনই গ্রতোক নারীকে ভগিনী বলির! শ্রদ্ধা করিবার উপায় সেই 
মূল সাধারণ নারী প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা । আবাদের বিশ্বাস করা 
উচিত, একটা নারী প্রকৃতি ঈশ্বরের কোমল স্বভাবের অন্তুরূপ | 
তাহা পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের হস্ত হইতে পুথিবীতে অবীণ হইয়া, অল্প 
বা অধিক পরিমাণে প্রত্যেক নারীতে আছে । এইরূপ ঈশ্বরের সহজ 
সম্বন্ধ ধরিয়া না দেখিলে দুই একটা বিশেষ বিশেষ স্্রীলোকের দৃষ্টান্ত 
এক এক সময় দেখিয়া স্ত্রীজাতির প্রতি প্ররুত শ্রদ্ধা রাখিতে পারা 
যায় না। রোমান কাথলিক খুষ্টানেরা মেরীকে স্ত্রী প্রকৃতির আদর্শ 
মনে করিয়া স্ত্রীজাতিকে অধিকতর শ্রদ্ধা করে। তাহাদের মধ্যে 
ধশ্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করে এমন স্ত্রীলোকেরও দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। 
নত্রীলোকদিগের প্রতি বিশ্বাস থাকা, তাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধার উপরে 
নির্ভর করে। এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্গা ইংরেজদের অনেক 
স্থবিধা দেখা যায়। 


৭ 


১৩৪ সঙ্গত । 


পরিবারবন্ধনের ভাব । % 


প্রশ্ন । ধর্মদূন্বন্ধে পরিবারবন্ধনের ভাব কি প্রকার? 

উত্তর। আমবা ছুই প্রকার ধর্মসাধন করি, এক কর্তব্য বুঝিয়া 
সকল কাজ করা, আর একটা এ সকল কাঁজ না করিলে ধশ্মরাজ্যে 
কোন মতে প্রবেশ করিতে পারিব না, এই বলিরা করা । শেষটাই 
প্রকৃত পরিআাণের উপায় বলিতে হইবে। মীছের জলে না থাকা 


অনুচিত, আর জলে না থকিজে তাহার জীবন রক্ষা হর না, নিশ্চয়ই 
এই দুরের মধো নেবার গুরুত্ব যে অধিক কে না স্বীকার করিবে? 
জীবনের বিষয় কথার দ্বার] বান্ত করা যায় না। আমরা উপাসনাতে 
কি করি কেহ কথার বলিতে পারেন না। পরমাত্মা সম্বন্ধে জীবান্থা 
এমন একটা ভাবে (4১001006 ) বসে যে, তার ভাব সকল আয্মাতে 
প্রবেশ করে। একটা সামান্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতে পারে, 
আমরা ভাই তুলিবার সময় কি করি, কেবল হা! করিলে হয় না, চেষ্টা 
করিয়াও ইহা হইতে পারে না, ইহাতে হৃদয়ের কেমন একটী অবক্তব্য 
অবস্থা হয় তাহারই প্রকাশ মাত্র। ভাই ভগিনী সম্বন্ধে তেমনই 
একটী (/50708০ ) স্বাভাবিক জীবনগত ভাব হইলে তবে পরিবার 
কি বুঝা যায়। এই ভাব হইলে অন্তর পরম্পরের জন্ না টানিয়া 
থাকিতে পারে না, পরম্পরের প্রতি কুটিলতা হিংসাদি কুভাব কখন 
স্থান পাইতে পারে না। 
প্র। একা ধন্মসাধন হয় কি না? 
উ। অনেক সময় আমর! ত উপাসনা করিয়া কিছু কিছু ফল 





* ভারিধ ছিত্র ন)। 


পরিবাঁরবন্ধনের ভাঁব | ১৩১ 


দল পা াপাটািী্ীশ নট াা্শিশীশাটি শি শা াশিশাীীীীসিশিীশীশিশী টি শিশ্ীা্শিশীশ্টী 


লাভ করি, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না কেন? পরম্পরের পাপে বাধা 
দেয়। কাম ক্রোধ লোভ হিংসা অহঙ্কার এ সকলের অর্থ কি? 
পরস্পরের সম্বন্ধে কুভাব। উপাসনায় বসিয়া ভ্রাতার সহিত কলহ 
বিবাদ স্মরণ করিয়া মন এরূপ কলুধিত ও অস্থির হয় যে, ঈশ্বরের 
প্রসন্ন মুখ দেখিবার অগ্রে ভ্রাতার সহিত সন্ভাব সাধন আবশ্তক হইয়া 
থাকে। ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি সকল পাপ যদি দূর হয়, ধন্মমাধন সহজ 
হইয়া উঠে। ভ্রাতাদিগের সহিত ধশ্মসাধন আমর! আড়ম্বর বলিয়া 
বোধ করি, আবশ্তক বলিয়া তত বিবেচনা করি না। আত্তরিক ভাব 
যতক্ষণ পবিত্র না হয়, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক নির্জন সাধনও আড়ম্বরপূর্ণ 
হইতে পারে। আমরা ঈশ্বরকে বরাবর ফাঁকি দিতেছি, পরিবার 
সাধন করি না। সকল ধশ্মেরই এইটা প্রধান অভাব। সংসারের 
প্রলোভন ছাড়িয়া বনে গিয়া কিসে আপনার মুক্তিটির সুবিধা করিয়া 
লইব ইহা অত্রান্ত স্বার্থপরতার ধন্ম। পন্ম সাধনের জন্য নিজ্জনতা 
আবশ্তক বটে, কিন্ত পরিবারের নিকট থাকিয়াও হয় এবং তাহার 
উদ্দেশ্য স্বার্থসাধন নয়, কিন্তু পরিবারের মন্গল সাধন। হিন্দুদিগের 
পরিবারের মধ্য একজন যখন আক্ষেজে কি অগ্ কোন তাথন্থানে 
যান, সেখান হইতে সকলের জন্য কিছু কিছু প্রমাদ বা নৃহন দ্রবা 
লইয়া আসিতে হইবে ইহা তাহার লক্গয থাকে ; পরিবারে মকলেই 
তাহার প্রত্যাশা করিয়া থাকে । তিনি পরিবারদিগকে এককালে 
ভুলিয়া বান না, তাহারা স্বাহার অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ধন্ম করিব 
বলিয়া যে বনে পলাইয়া যাওয়া সে অধর্শ করিরা ধন্ম করা মাত্র। 
ংসারে থাকিয়া হৃদয়ের সকল ভাবকে পবিত্র করিতে ন। পারিলে 
পূর্ণ ধর্ম সাধন হয় না । শরীরের রক্ত যেমন বিশুদ্ধ হইয়। সমুদয় অঙ্গ 


১৩২ সঙ্গত। 


শী শিপ িিপশশীশিশী শিশিিশশশিশিিশিশ্পিশী পিপাশিশিশিশী শা: শাশাশিশিী শীট 


প্রত্যঙ্গকে পোষণ করে, নিজের স্বার্থ অন্ষেণ করে না। ঈশ্বরের 
ধ্য চন্্র বারু বৃষ্টি যেমন নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল জগতের কল্যাণের 
ন্ট দিবারাত্রি ব্যন্ত রহিয়াছে; প্ররুত ব্রাহ্ম সেইরূপ সমুদয় স্বার্থভাব 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল জগতের হিতব্রতে আপনাকে নিয়োজিত 
.করিবেন। এইরূপ ভাবে কাধ্য করিলে তিনি দেখিবেন, এই বৃহৎ 
জগৎ তাহার গুহ, ঈশ্বর তাহার পিতা হইয়া সর্বক্ষণ বর্তমান, এবং 
সকল মন্তয্য তাভার ভ্রাতা ভগিনী । পরিবার সাধন স্বাভাবিক 
নিয়মে সম্পন্ন হইবে। 

প্র। উত্সব প্রভৃতিতে যে উৎসাহ হয় তাহা স্থায়ী হয় না কেন? 

উ। ধশ্মোৎসাহ দুই প্রকার আছে। এক হাউয়ের স্তায় 
এককালে হুদ্‌ করিয়া! উঠিয়া নির্বাণ হইয়া যায়, আর এক গম্ভীর ও 
স্থায়ী। যে কোন বিষয় হউক সীমা অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত প্রবল 
বেগ ধারণ করিলে, তৎপরে সেই পরিমাণে তাহার ভাটা পড়িয়া যায়। 
এই জন্য অত্যন্ত উৎসাহের পর নিরুৎসাহ আইসে। খুব ধুমধাম 
করিয়া দুই তিন দিন যেমন উত্সবে মাতিয়া উঠা! যায়, আবার তৎপরে 
কিছুদিন এককালে ক্লান্ত ও নিরুদ্ধম হইয়া পড়িতে হয়। আমাদের 
অনেক উৎসাহ হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, এবং তাহা যাহাতে 

স্থায়ী হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। 

আমাদের দূরদর্শিতার অভাবই আমাদের ছুরবস্থার কারণ। পেট 
ভরিলেও যেমন লোভে পড়িক্না ভাল জিনিম অধিক খাইয়া গীড়। 
আনয়ন করা যায়। আমরা গান সন্কীর্ভনাদি বিষয়ে বাড়াবাড়ি করিয়া 
সেইরূপ আধ্যাত্মিক পীড়া আহ্বান করি। এই কারণে আমরা এক 
এক দিন গানের উপর গান, তার উপর গান, ক্রমাগত তাহার আোত 





পঁরবারবন্ধনের ভাবি। ১৩৩ 


পাপী 


অবিশ্রান্ত করিয়া ফেলি; আবার একদিন মুখ দিয়া একটী গানও 
বাহির হয় না, ভাবহীন হইয়া পড়ি। যেখানে অনিয়ম, একবার্‌ উচু 
একবার নীচু, সেখানে ভাব অস্থারী | ব্রহ্ষমন্দিরে এরূপ উচু নীচু নাই 
বলিয়া সেথানে উপাসনা সমান, স্থারী ও নিযনমিত হইয়া থাকে। 

সকল বিষয়েরই নিয়ম চাই । আমরা ভক্তি সাধন করি বলিয়া 
তাহার কি নিয়মাবলম্বনের আবশ্যতা নাই? বৈষ্ণবেরা ভক্তির অবতার 
হইয়া সেই ভক্তিকে কেমন নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন। তীহারা প্রতিদিন 
সন্ধার পর সকলে মিলিয়া ছুই একটী সঙ্কীপ্তনের নিয়ম করিয়াছেন 
কতদিন তাহা স্থায়ী ভাবে চলিতেছে । আমাদের ভক্তি তবে নিয়মিত 
হইবে না কেন? আমাদিগের ঈশ্বর যিনি নিয়মের মূল, নিয়মানুসারেই 
তিনি এত বড় জগতের সকল কাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন। যাহা কিছু 
নিয়মাধীন তাহাই ভাল। আমরা আমাদিগের ধন্ম্জীবনের সার 
অংশ কি, যদি অনুধাবন করিয়া দেখি তাহার কারণ কেবল উপাসনা! 
দেখিতে পাই । আমরা প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা করিতে শিক্ষা 
করিয়াছি, তাহাঁতেই ধন্মজীবনের গ্রাণ রক্ষা পাইতেছে। ইহাই স্থায়ী 
ধর্মের মূল, উৎসবাদি সাময়িক ঘটনা, ইহারই শাখা! প্রশাখা । নিয়মিত 
উপাসনা না! থাকিলে আমাদিগের উৎসাহের বড় বড় কার্ধ্য কোথায় 
থাকিত? 

এখন আমাদিগের হস্তে অনেক কাজ আসিয়াছে, কমাইতে পারি 
না। কাজ যেমন তেমনই থাকিবে, অথচ উপাসনাকে বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। জ্ঞান, প্রীতি ও অনুষ্ঠানের সামগ্তস্ত সাধনই ধন্মজীবনের ব্রত । 

আমাদিগের মধ্যে ধন্মের গভীরতা ও মাধুধ্য যিনি সর্বাপেক্ষা 
অধিক আস্বাদন করিয়াছেন তাহারও আধ্যাত্মিক উন্নতি নিয়ম সাধনের 


১৩৪. সঙ্গত। 





ফল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি “সত্যং জ্ঞানমন্তং” ইহার এক 
একটা কথা লইয়া কতরূপ করিয়া ভাবিয়া থাকেন। এখনও বোধ 
হয় উপাসনা কালে তিনি প্রথমে যেরূপ “নমন্তে সতে” পাঠ করিতেন 
সেইরূপ করিয়া থাকেন। সামান্য নিয়মে দুটতা থাকিলে কত মহৎ 
ফল লাভ হয়। | 

আমরা যদি উৎসাহকে স্থায়ী করিতে চাই, তাহাকে প্রথমে 
নিয়মবদ্ধ করিতে হইবে। বালকদিগের দুগ্ধ ভান খাইবার নিয়ম 
আছে বলিয়া! সেই সময়ে তাহাদিগের ক্ষুধা হয়। যদি আহার গ্রহণ 
তাহাদিগের ইচ্ছাধীন রাখা যাইত, হয় ত প্রাণ বিয়োগ হইত | 
আমাদিগের ধর্মসাধন প্রণালী প্রথমে নিয়মাধীন করা আবশ্ঠক। সেই 
নিয়ম আবার ধর্ম-ক্ষুধা বুদ্ধি করিয়া সকল অভাব পূর্ণ করিবে। 
আপাততঃ আমাদিগের মধ্যে অনিয়মিত সঙ্গীতের আধিক্য আছে, 
তাহা কমাইয়া গ্রতিদিন যাহাতে নিয়মিত দুই চারিটী সঙ্গীত সকলে 
মিলিয়া করিতে পারি, তাহার একটা সময় ও নিয়ম অবলম্থিত 
হউক। আর প্রত্যেকে আপন আপন জীবনে চেষ্টা করুন, উৎসাহকে 
স্থায়ী করিবার জন্ত নিয়মিতরূপে যেন আমরা ধর্মোৎসাহ রক্ষা 
করিতে পারি। 


দ্াচত্বারিংশ সাম্তৎসরিক উৎসব । ১৩৫ 


নি সী শিপন কিস টিপিলপপ লি লস শপ পপ 





দ্বাচত্বারিংশ সান্দংসরক উৎসব। 
বুধবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৩ শক ) ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্ব। 


প্রশ্ন। সময়ে সময়ে মন শুষ্ক হয় কেন? 

উত্তর। আত্মা যতক্ষণ ঈশ্বরের সহবাসে থাকে ততক্ষণই তাহার 
সরস এবং সজীব অবস্থা । এজন্য ঈশ্বরকে খমিরা “রসম্বরূপ” 
বলিতেন। পদ্ব-পুষ্প যেমন যতক্ষণ জলের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ বুস 
আকর্ষণ করিয়া আপনার লাবণ্য বিস্তার করে; ভক্তের হৃদয়ও 
সেইরূপ, যতক্ষণ রসশ্বরূপ ঈশ্বরের সন্নিধানে বাস করে ততক্ষণ তীহার 
প্রেমরস পান করিয়! সতেজ এবং পরম সুন্দর থাকে । পুষ্পের জীবন 
জল, আত্মার জীবন ব্রহ্-প্রেম। ব্রঞ্ধ হইতে যাই আত্ম! বিচ্ছিন্ন 
হইল, তখনই তাহা শুষ্ক হইল। পুষ্পের এমন শক্তি নাই যে রৌদ্রের 
মধ্যে থাকিলেও আপনার বলে রস উৎপাদন করে, সেইরূপ আত্মারও 
এমন কোন ক্ষমতা নাই যে ব্রন্ধ হইতে দূরে থাকিয়াও আপনার বলে 
সরস থাকিতে পারে । 

প্র। ব্রহ্মদর্শন কি? 

উ। ব্রঙ্গ-দর্শন কি জানিতে হইলে, বাহিরের বস্তব দর্শন কি 
জানিলেই হয়। বন্তব আমি নহি, বস্তু আমা হইতে স্বতন্ত্র এবং 
বাহিরে; কিন্তু আমি চক্ষুরূপ উপায় দ্বারা তাহা আয়ত্ত করি। 
সেইরূপ ঈশ্বর, জগৎ আমা হইতে পৃথক) তিনি আছেন-_ 
বাহিরের চক্ষু তাহার আবিভাব দেখিতে পায় না; কিন্তু ভক্তি দ্বারা 
তাহাকে ধরিতে পারি। ব্রহ্ম এক দিকে, আমি অন্ত দিকে, ভক্তি 
থাকিলেই তিনি কেমন সুন্দর, তাহার গুণ কি তাহা আযম্মতীকৃত 


১৩৬ সঙ্গত । 








হয়। চক্ষু না থাকিলে যেমন সন্ুখের বস্তকেও দেখা যায় না, সেইরূপ 
ভক্তি না থাকিলে নিকটস্থ পরমেশ্বরও অদৃষ্ত থাকেন। প্রত্যেক 
ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বর-দর্শন তেমনই সহজ, যেমন বাহিরের বস্ত-দর্শন ; 
কিন্তু তুমি যদি চক্ষু নিমীলিত করিয়া রাখ তবে কিরপে সুন্দর বস্তু 
দেখিয়া মুগ্ধ হইবে? ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে বিশ্বাস এবং ভক্তিরূপ 
দুটা চক্ষু চাই। যিনি মনে করেন নিরাকার ঈশ্বর চিরকালই আমাদের 
অনৃশ্ত থাকিবেন, তীহার আর কিরূপে ব্রহ্ধদর্শন হইবে। ঈশ্বর 
প্রেমের বস্ত, প্রেমকে কিরূপে অপ্রেমিক নয়নে দেখিবে। বিশ্বাস 
দ্বারা “ঈশ্বর আছেন” ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, প্রেমের দ্বারা 
তাহাকে ধারণ করিতে হইবে। যখন স্বচক্ষে দেখিলাম তখন আর 
প্রমাণের প্রয়োজন কি? যদি মনের মধ্যে সন্দেহ এবং পাপের ইচ্ছ। 
থাকে তবে আর কিরূপে তীহাকে দেখিবে। তিনি যখন দেখা দেন, 
স্বর্গের পুণ্য ও শান্তি লইয়া আদেন। অতএব মনে একটু আনন্দ 
হইলেই ঈশ্বরের সমাগম হইল এইরূপ মনে করিও না। রাজা যখন 
আসেন, আপনিই রাজভক্তি উদয় হয়; প্রেমময় যখন আসেন, তখন 
আপনই প্রেম-ফুল ফুটিয়া উঠে। প্রেম এবং পবিত্রতার অনন্ত আধার 
ঈশ্বর যখন দেখা দেন তখন হৃদয়ে যে কেবল ভক্তি-ফুল ফুটে তাহা 
নহে; কিন্তু তাহাকে দেখিবা মাত্র সাধকের আত্মা! স্বর্গের অগ্নিতে 
আলোকিত হয় । 

প্র। ব্রন্ব-কপা ধারণ করিয়া রাখিবার উপায় কি? 

উ। ঈশ্বরের দয়া কখন আসিবে কেহই বলিতে পারে না। 
কখন দয়! বৃষ্টি হইয়া শুষ্ক আত্মা সকলকে সরস করিয়া যাইবে তাহা 
কে নিশ্যয় করিয়া বলিতে পারে? কোন দিন ছুই ঘণ্টাকাল উপালন! 


দাঁচত্বারিংশ সাঁন্বঘসরিক উৎসব | ১৩৭ 


সপ শা ++ পাশাপাশি শসা 





করিলেও কিছু হয় না, কখন নিমেষের মধ্যে পিতার দয়াতে মন 
মজিয়া যাঁয়। যদি বল অনেক সময় মধুর সঙ্গীত করিলেও কেন 
মন গলে না, তাহার কারণ অহঙ্কার। যিনি নিজের চেষ্টার উপর 
নিভর করেন এবং মনে করেন আমার উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর আসিবেন, 
অর্থাং যিনি আপনার পরিত্রাণের ভার আপনই গ্রহণ করেন; তাহার 
হৃদয় আর কিরূপে ঈশ্বরের কৃপা ধারণ করিবে । এই অতঙ্কারই 
সার্কের মহা শত্রু । যিনি মনে করেন, আমার প্রার্থনা, কিম্বা আমার 
আরাধনা দ্বারা ঈশ্বর প্রসপ্ন হইবেন, তিনি অ্রাহ্ম। এই বায়ু দ্বারা 
| হাদয়ের রোগ দূর হইবে, এইরূপ বাহাঁরা মনে করেন তাহারা ভক্কি- 
রাজোর উপযুক্ত নন। কারণ কোন্‌ দিক হইতে ঈশ্বরের রুপা 
আদিবে তাহা কেহই জানে না) স্থৃতরাং সাধকের সর্ধদাই প্রস্তুত 
থাকিতে হইবে । কাহার আত্মীতে কখন ঈশ্বরের গ্রেম-বাু প্রবাহিত 
হইবে কে বগিতে পারে? হয়ত ১১ই মাঘে না আসিয়া, মাসিক 
সমাজে আপিল) কিন্বা মাসিক সমাঁজে না আসিয়া সাপ্রাহিক উপাসনার 
সময় আসিল, অথবা সাপ্তাহিক উপাসনার সময় না আসিয়া দৈনিক 
উপাসনার সময় আসিল। পিতার দয়া কখন আসিয়া! হৃদয়কে আর 
করে, এই জন্য সর্বদাই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে । কে বলিতে 
পারে হয় ত হঠাৎ তাহার দয়া আসিয়া ঘোর পাষণকেও চিরকালের 
জন্য ভক্ত করিয়া যাইতে পারে। এইরূপে সব্ধদা তাহার করুণার 
জন্য প্রস্তুত থাঁকা, অস্তি সামান্য ঘটনার মধ্যেও তীহার স্বর্গীয় 
প্রেম বর্ষণ হইডে পারে ইহা বিশ্বাস করা, এবং সর্ধদা তাহার 
কপারসের জন্য হ্বদয়কে উনুক্ত রাখা, তাহাকে দেখিবার জন্ 
সর্বদা চক্ষুকে সতেজ রাখা এবং ভীহার কথা শুনিবার জন্য নিয়ত 


শা 


১৩৮ সঙ্গত | 





কর্ণকৈ সটকিত রাখা, ব্রহ্কৃপা ধারণ করিয়া রাখিবার প্রথম 
উপায়। | 

তাহার আদেশ শুনিয়া অনুগত ভাবে তাহা পালন করা, ইহার 
দ্বিতীয় উপায়। আপনাঁকে অন্ুপঘুক্ত জানিয়! যতই তাহার সেবা 
করিবে ততই তাহার গ্রতি ভক্তি বুদ্ধি হইবে, এবং ততই তাহার কৃপা 
ধারণ করিতে পারিবে। ভক্তি, পুষ্পের ন্যায় ক্রমে ক্রমে দুটিতে 
থাকে; কিন্ত যাই মনে করিবে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইলাম, আর কি 
তাহার ভক্ত সন্তান হইয়াছি; তখনই চক্ষু অন্ধ হইবে, আর তাহার 
কৃপ। দেখিতে পাইবে না। এইবপে অহঙ্কার ভক্তি-পুষ্পের শোভ। 
মলিন করে। ইহা সত্য যে উপাসনার সময় অনেকের হৃদয় উন্নত 
হইয়া! উজ্জ্রলরূপে ব্রহ্ম-দর্শন করে কিন্তু উপাসনা সমাপ্ত হইতে না 
হইতে দেখা গিয়াছে, তাহাদের সেই ভক্তি-পুষ্ণ শুকাইয়া যায় । সেই 
ঈশ্বর-দর্শন, এবং তাহাদের অন্তরের সেই ভক্তি তাহাদেরই নিকট 
স্বপ্নের স্তায় বোধ হয়। ইহার কারণ কি? ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনের 
যোগের অভাঁব। উপাসনাকালে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু 
মেই মধুর সময়ে তিনি কি বলিলেন, তাহা শুনিলে না, ইহাই এই 
দুর্দশার প্রধান কারণ। যে সাধক প্রভুকে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, 
উপাসনার সময় যাই প্রভুর সঙ্গে দেখা হয় তখনই তিনি এই কথা 
শুনিতে পান ণ্বৎস! এই পথে যাও, আমার সঙ্গে আবার দেখা 
হইবে” এইরূপে তিনি প্রভুর কথা শুনিয়া দিন দিন জীবনের 
কার্যে প্রবৃত্ত হন। করুণা ধারণ করা বড় কঠিন; কিন্তু করুণার 
সঙ্গে সঙ্গে যে আদেশ আসে তাহা পালন করিলে, ইহা সহজ হয়। 
ডক্ত এবং কন্ত্রী, উপাসক এবং সেবক একই | ভক্ত ষিনি তিনি 





দ্বাচত্বারিংশ সাম্ৎসরিক উৎসব । ১৩৯ 





প্রতিদিন আহারের সময় দেখিতেছেন ; এই যে স্ুশ্বাছ সামগ্রী, ইহ! 
স্বর্গ হইতে প্রেম-অন্ন রূপে আসিয়াছে । যিনি অন্ন-ভক্ত, তাহার 
কেবল প্রেম উলিয়! উঠিল ; কিন্তু পরিণত-ভক্ত, এক চক্ষে যেমন 
করুণা দেখিয়া! প্রেমাশ্রপাত করিলেন, তেননই অপর চক্ষে ইহাই 
মধ্যে প্রভুর আদেশ পত্র” দেখিলেন। আমরা বড় ক্কতদ্ব__খাই 
একজনের, দাসত্ব করি আর একজনের ১ ঈশ্বরের অন্ন গ্রহণ করি; 
কিন্তু পৃথিবীর জঞ্জাল ফেলিয়া মরি। যিনি অন্নদাভা, প্রভু বলির! 
তাহার সেবা করি না। যদি কৃপা ধারণ করিয়া রাখিতে চাঁও তবে 
বাহার অন্ন খাও আজীবন তাহারই খুণ গান কর। 

প্র। পরিবার সাধন কি? 

উ। ব্রহ্মপাধনের যেমন দুই অঙ্গ ব্রহ্গ-দর্শন এবং ব্রহ্গ-সেবা ) 
পরিবার সাঁধনও সেইরূপ । ভতক্তি-নয়নে ঈশ্বরকে দর্শন করা এবং 
বিবেক কর্ণে তাহার আজ্ঞা শুনিয়া জীবনে তাহা পালন কনা, এই ঢুই 
যোগ যেমন ব্রক্ষ-সাঁধন, এইক্গ পবিঞভাঁবে সমুদয় নও নারীকে দর্শন 
এবং উৎসাহী হস্তে তাহাদের সেবা করা এই দুই আাঁধনই যথার্থ পারিবার 
সাধন। অপবিত্র নয়নে যদি একটা ভদ্মীকেও দেখ, এবং কক্গভাবে 
যদি একটী ভাইয়ের (প্রতিও তাকাও, তবে পরিবার সাধন হইল না। 
যদি ভাই ভগ্নীকে একটা বিশেষ জ্যোতিতে দেখিতে না পার, তবে 
সকলই বিথ্যা। অনেকে বলেন পরোপকাঁর করা, ভিক্ষাদান, 
বিছ্বাদান, উপদেশ দান ইত্যাদি করিলেই ধর্দন ভর; আমি বলি, কখনই 
না। যদি ভাই ভগ্মীকে বে ভাবে দেখিতে হয়, ঘেমন প্রেমের সহিত 
প্রাণের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে হর, যেকূপ সেবা করিলে তাহাদের 
শরীর মনের কষ্ট দূর হর, সেইরূপ করিতে না পার, তবে কি কেবল 
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অর্থ, জ্ঞান এবং বস্তু তাঁ দান করিলেই পরিবার সাধন হইতে পারে? 
পরিবার সাধন আধ্যাত্মিক ব্যাপার । আধ্যাত্মিক পবিত্র নয়নে, 
পরিবারকে দর্শন করিলে এবং আধ্যাত্মিক প্রেম ভাবে পরিচালিত 
হইয়া তাহাদের মেব! করিলেই পরিবার সাধন হয়। যে চক্ষুতে মাকে 
দেখি, সেই ভাবে কি আর পাঁচ জন স্ত্রীলোককে দেখিতে পারি? মা 
বন্ত্রীভাবে শীতে কীপিতেছেন, তাহ! দেখিলে যেমন হৃদয় বাথিত হয়, 
অন্ঠের তেমন অবস্থা দেখিলে প্রাণ কি সেইরূপ কীদিয়া উঠে? মার 
প্রতি অন্তরে তক্তি নাই; কিন্তু বাধ্য হয়! ক্তাহাকে শাতের বত 
দিলাম, মার কষ্ট দেখিয়! অন্তরের যেরূপ অবস্থা হওয়া উচিত তাহ! 
হইতে পারিল না, হৃদয় কোন মতেই ভক্তি দ্বারা অনুরঞ্জিত হইল 
না) কিন্তু বন্ধুর অনুরোধে কিছু অর্থ দিয়া তাহার শরীরের কষ্ট দূর 
করিলাম, জগতে কে ইহাকে মাতৃভক্তি বলিবে? সেইরূপ ধন জ্ঞান 
এবং ধর্ম্মোপদেশ দ্বার! পৃথিবীর শত সহস্র নর নারীর, দুঃখ দুর 
করিলাম) কিন্তু কাহাকেও আপনার বলিয়। চিনিয়া লইতে পারিলাম 
না। এই অবস্থায় কিরূপে পরিবার হইবে? সেই চক্ষু কেমন সুর, 
সেই হৃদয় কেমন মধুর যাহা সর্বদাই নিরস্বার্থ প্রেমে অনুরঞ্জিত এবং 
যাহার নিকট প্রত্যেক নর নারী ঈশ্বরের পুত্র কন্তা! কবে আমরা 
ভাই ভগ্মীদিগের মধ্যে দেই পবিত্র ধাম দর্শন করিব? কবে তাহাদের 
শরীর, মন এবং আত্মার অভাব মোচন করিবার জন্য, আমরা প্রফুল্ল 
হুদয়ে সমস্ত জীবন অর্পণ করিব? 
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প্রশ্ন। উপাসনা করিতে করিতে নিরাশা আইসে কেন? 

উত্তর। একটা ঘরের পাঁচটা দরজা । প্রথম দরজাতে লেখা 
আছে “আঘাত কর, দ্বার উনুক্ত হইবে ।” আঘাত করিলাম দরজা 
খুলিয়া গেল। তাঁর পর এই প্রকারে দুই তিনটা দরজা খুলিয়া ভিতরে 
যাইয়। দেখি ঘোঁর অন্ধকারি। অন্ধকারে যাইতে যাইতে একটা 
প্রকাণ্ড শক্ত দরজার নিকট পৌছিলাম। আঘাত করিলাম খুলিল 
ছুই তিন বংসর ধরিয়া কিছুই হইল না। অনেকে ইহাতে 
রী হইয়া ফিরিয়া যান। বতক্ষণ দরজা না খোলে ধাহারা ততক্ষণ 
পর্যান্ত দুটরূপে অপেক্ষা করেন তীহারাই ধন্য । একবার সেই দ্বারটা 
খুলিয়া গেলে সংশয় অন্ধকার শু্কতা সকলই চলিয়া যায়, বিশ্বাস ভক্তি 
উজ্জল বেশ ধারণ করে। ঘোঁড়দৌড়ের ঘোড়ার জন্ত যেমন বেড়া 
দেওয়া অর্থাৎ তাহাতে ঘোড়ার বল পরীক্ষা হয়। উপাসনারস্তে 
কিয়দুর পরে ঈশ্বর আমাদিগের পরীক্ষার দ্বার সকল সেইরূপ সংস্থাপন 
রি কলের জন্যই এক একটা অতি কঠিন দ্বার আছে, 
সহজে কোন মতে তাহা খুলিবার নয়। যে ব্রান্ধ সেখানে আসিয়া 
নিরাঁশ ভাবে ফিরিয়া যান তিনি মনে করেন ধ্যান, আরাধনা প্রার্থনা 
উপাদনার সকল অঙ্গের যতদুর উন্নতি হইয়াছে, ইহার অধিক আৰ 
হইতে পারে না । আর চেষ্টা করা বিফল। কিন্তু বিশ্বাসী ভক্ত সে 
বাঁধা অতিক্রম করিয়া বিশ্বাস অধিক দৃঢ় করেন, এবং অধিকতর জ্ঞান, 
তক্তি ৪ শান্তি লাভ করেন। ইহার পতন হইতে পারে, কিন্তু তৎসঙ্গে 





* তারিখ ছিল না। 
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সঙ্গে উঠিবারও শক্তি থাকে। নাস্তিক পাগী অপেক্ষা আস্তিক পাপীর 
উন্নতির স্তৃবিধা যথেষ্ট । অতএব পরীক্ষা-দ্বার যত কঠিন হইবে, 
সাধন ও প্রার্থনা তত যেন অধিক হয়। দ্বার খুলিবেই খুলিবে, কঠিন 
বলিয়া কেহ যেন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া না যান। দ্বারের পরপারেই 
আলোক, প্রেম ও শান্তির রাজ্য । 

প্রা। উপবীত ধারণ করা অনুচিত কেন? 

উ। উপবীত ধারণ করা উচিতও নয়, অনুচিতও নয়। এক 
গাছা স্তা, দড়ী, কি কোন রং বাহিক চিহ্ন মাত্র, তাহা পরিধান 
করাতে পাপও নাই পুণ্যও নাই। যে ব্যক্তি এন্সগ চিহ্ন ধারণ করে, 
লোকে নির্ষোধ বলিয়া তাহাকে পরিহাস করিতে পারে এই মান্ব। 
পাপের বাসস্থান উদ্দেশ্ঠ ও অভিসন্ধির মধ্যে। পৈতা ধারণে কোন 
অভিসন্ধি আছে কি না? পৈতা বাজারে সুতা, চারিগাছি করিয়া 
অন্ প্রকারে পরা যাঁয় কি না? হধাঁহারা বলেন ইহা সৌন্দয্যের জন্য 
পরি, তাহারা ইহাতে রং করুন, জরি বসান আরও ভাল দেখাইবে, 
তাহাতে কোন পাপও হইবে না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা অতি 
গুঢ অতিমন্ধি আছে। ইহা দ্বারা আপনাকে উচ্চ ত্রাহ্মণ জাতীয় 
বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। ইহা থাঁকিলে ত্রান্মণ জাতির সহিত 
আমার যোগ রহিল, প্রয়োজন হইলে পৌত্তলিক সমাজের সকল 
সুবিধাও গ্রহণ করিতে পারি। ইহাঁ না থাকিলে ত্রাঙ্মণ নই বলিয়া 
জাতিচ্যুত হইতে হইবে, ধনমান হানি হইবে। এরূপ অভিসন্ধি 
ব্রাহ্মের পক্ষে সম্পূর্ণ পাঁপাবহ। ত্রাঙ্ম কেবল জাতিভেদ অস্বীকার 
'করিবেন না, যাঁহীতে তাহা উঠিয়া যায় তাহার জন্যও চেষ্টা করিবেন। 
সকল মনুষ্ত এক পিতার সন্তান এবং স্থৃতরাং সকলেই আমার ভ্রাতা, 








প্রশ্নোতর | ১৪৩ 


২ শিট শিশিশশিিা শশী লাশীিটিিশিশাশিপীসপী পোপ 


হাটি উঠান 1 না গেলে [ই টিনা রলা যায়? আমার কথায় 
কি কাজে, সমস্ত লোক ঈশ্বরের এক পরিবার হইবার যদি কিছু 
বাঘাত হয়, তজ্জন্ট আমি ঈশ্বরের নিকট দায়ী। এ দেশে ব্রাঙ্মদমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্দেগ্ত এই যে, সকল প্রকার পৌনত্তলিকতাঁর বিনাশ 
হইয়া, এক ঈশ্বরের রাজা হইবে ; আর ধর্মের সকল প্রকার প্রভেদ 
চলিয়া গিয়া, সকলের এক ভাব হইবে । আমি উপবীত রাখিরাঁ, যদি 
অন্যকে ব্রাহ্ম হইতে উপদেশ পিই; মে যে গলা টানিয়া ধরিবে। 
অন্তকে কপটতার দৃষ্টান্ত দ্বার পাপে আনিব। 

ধাহারা পিতা মাতাকে সন্ত রাখিবার জন্য উপবীত ধারণ করেন, 
তাহারা কি বুঝেন না যে, ঈশ্বরের অসন্তোষজনক কার্ধ্য করিয়া পিতা 
মাতার অভিসন্ধিতে যোগ দেওয়া পাপ? 

ধাহারা বলেন ভট্টাচার্ধা, সেন, মিত্র, ইত্যাদি উপাধি ধারণে যেমন 
দৌষ নাই, উপরীত ধারণও সেইরূপ ; তাহাদের সেটা ভ্রম। উপাধি 
খুষ্টানেরাও ধারণ করেন, ইহার সহিভ ধর্মের যোগ নাই, ইহা! দ্বারা 
সামাজিক গ্রভেদ মাত্র স্বীকার কর! হয়। কালে যদি উপাধির ন্যায় 
উপবীত ধারণের সঙ্গে ধঙ্মের কোন যোগ না থাকে, তাহ! সামাজিক 
ভাবে দৃষ্ট না হইতে পারে। কিন্ত আপনার বদ্ধমূল কুসংস্কার ভাঙ্গিয়া 
দেওয়া নিতান্ত আবশ্ঠক। যতদিন ইহার মধ্যে কোন অভিসন্ধি 
_ থাকিবার কোন সম্ভাবনা .থাকে, ততদিন ইহার মধ্যে পাপের স্ত্ 
রহিয়াছে । অতএব উপবীত গ্রহণ পৌনত্তলিকতার চিহ্ন ও জাতিভেদ 
চক বলিয়া ব্রাঙ্মদিগের সম্পূর্ণ পরিত্যজ্য । 


১৪৪ সঙ্গত । 


উৎসব-লব্ধ আশা] 1 & 

প্রশ্ন। এবারকার ১১ই মাঘ হইতে কি নৃতন ভাব ও আশা 
পাওয়! গিয়াছে? 

উত্তর। যখন প্রবল ঝড় বহিতে থাকে তখন যেমন চারিদিকে 
কেবল আন্দোলন দেখা যায় এবং ঝড় থামিয়া গেলেই তাহাতে 
ঈশ্বরের কি মঙ্গল অভিপ্রায় আছে তাঁভা উপলঙ্ধি করা বায়; সেইরূপ 
১১ই মাঘের উৎসবের গ্রবল উৎসাহে ত্রাঙ্মগণ চারিদিকে আন্দোলন 
দেখিতেছিলেন, এখন তাহা ঈশ্বরের কি নিগৃঢ় অভিপ্রায় সম্পাদন 
করিতে আদিয়াছিল, স্থির চিত্তে অনুধাবন করিয়া বুঝা যাইতেছে। 
এতদিন আমরা! আপনিই আপনার পরিত্রাণ সাধন করিয়া লইব-__এই 
ভাবে ব্রাহ্মঘমাজে ছিলাম, এখন বুঝিতেছি যাহাদিগের সঙ্গে একত্র 
আছি তাহাদিগের পরিত্রাণ না হইলে আমারও হইবে না। আমরা 
সময়ে সময়ে ঈশ্বরের সন্নিধানে গিয়া উপাসনা করিয়া! একটু পবিত্র 
তাব অঞ্জন করি, কিন্ত দিবারাত্র যে গৃহে থাকি, যে পরিবার বর্গের 
সহিত একত্র বাস করি তাহাদিগের সহিত অপবিত্র যোগে আমাদিগের 
আত্মা দূষিত হইয়! যায়। আমাদিগের চতুদ্দিকস্থ বাঘু-মগুলের 
অপবিভ্রতী যতদিন বিনষ্ট না হয়, ততদিন আমাদেরও সম্পূর্ণ উন্নতি 
হইবার সম্তাবন! নাই। এখন আমরা এমন একটা গৃহ চাই যেখানে 
নিরাপদে বাস করিতে পারি, সেখানে বসিয়া থাকিলে কোন পাপ 
তাঁপ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, ভ্রাতা ভগিনীদিগকে 
ঈশ্বরের পুত্র কন্ঠা জানিয়া স্বর্গীয় প্রেম-শূঙ্খলে পরস্পরের সহিত 





* তারিখ ছিল ন1। 


5 লব্ধ আশা । ১৪৫ 


আবদ্ধ হইব, পরস্পরের তি জদর়ের গুঢ নোগ বন্ধন করিয়া 
পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করিব, আর পিতাকে 
নিয়ত সাক্ষাৎ রা তাহার শান্তি ও সৌন্দর্য লা করিব, 
স্বকর্ণে তাহার কথা শুনিব, শ্রাহার আদেশ পাইরা হাহার সেবায় 
নিদুগ্জ হইব | 

এইরূপ পবিত্র পরিবার বন্ধন এবারকার উতসব-লন্দ আশা । 
ইহা সাধন করিতে হইলে আমাদের পুরাতন গৃহের দূষিত বাধু সকল 
বিশুদ্ধ করিতে হইবে, পুরাতন সম্পক সকল ফিরাইতে হইৰে। 
সংসারের গুহ, সংদারের পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভাই ভগিনী সন্বন্ধ 
ভাঁগরা গিরা সকলই উচ্চতর স্বগীয় মন্বন্ধে পরিণত করিতে হইবে। 
এখন অংমারের নকল অবস্থা আমাদিগের ধর্খ সার্ধনের প্রতিকূল এবং 
কবুতর সহাদ হয়, তখন সকণই ধত্ের অন্তুকুল এবং পাপের 
দুঙ্জ প্রতিবন্ধক হইবে। এইরূপ ব্রাহ্ম পরিবার সংগঠিত না হইলে 
উৎসবের উৎসাহ ক্ষণস্থারী হইবে, বা্দমমাও পৃথিবীতে বদ্ধমূল 
হইতে পারিবে না। 

আমাদিগের এই স্বীয় আশা বাহাতে সফল হয় তজ্জগ্ জল 
গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার প্রথম উপার পারিবারিক উপ 
যেখানে ব্রাহ্ম পরিবার সেখানে প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা রি 
নিতা কন্মু বলির। প্রতিষ্ঠিত হটক | ইসা হইলে পরিবারের সাংসারিক 
ভাব ক্রমশঃ ধর্ম ভাবে পরিণত হইবে । যেখানে একটা ত্রাঙ্গ বাস 
করেন, তিনিও বদি সাধ্য হয় আর পাচটী লইয়! নভুবা আর পাঁচটাকে 
লক্ষ্য রাখিনা উপাসনা! করিবেন । দেখা শগয়াছে পরিবারের মধ্যে 
অনেক অব্রাঙ্গ ও ব্বাক্মদ্বেষী ব্ক্তি নরল বাঙ্ছের ভাব ভক্তি দেখিয়াও 
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১৪৬ সঙ্গত। 





অপরের জন্য প্রার্থনা শুনিয়া জান্গবর্থে আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রকৃত 
সরলতার পরীক্ষার জন্ত লোকে প্রথমে উপহান ও প্রতিবন্ধকতা 
_ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অটল থাকিতে গারিলে আশ্চর্য্য ফল 
লাভ হ়। কোন ত্রাঙ্ম পরিবার এই নিয়মিত উপাসনা প্রণালী 
অবলম্বনে যেন উপেক্ষা! বা উদান্ত না করেন। ইহা না হইলে নিশ্চয় 
জানিবেন ব্রাহ্মনমাঁজ হইতে সরিয়া পড়িবার অত্যান্ত মন্তাবনা । 


সকল ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে একটা মধুর খোগের ভাব স্থাপিত 
হইবে এই জন্য দ্বিতীয় উপায় গ্রতি রবিবার ভাত কল জাঙ্গ 
পরিবারে পারিবারিক উপাসনা কাঁতা যেন পন হয়। স্থানে স্থানে 


এই সময়ে মামাদিক উপাননা বাদ চলতে থাকে চাক, কির হেখানে 

এইরূপ একটী সাধারণ বোগবধন ইহ গানে ভাত ঢেছ। করা 

উচিত । কোন কোন স্কলে সামাডক ৯খামনার পারবণ্ডে এইরূপ 
পারিবারিক উপাসনা হইলে ছক ফলগ লাভ হইতে পানে। 

প্র। দশ বার বংসর ধন্মসাধন করিতেছি তথাপি যাহা চাহিতেছি 
তাহা পাইতেছি না কেন? 

উ। ধম্মজীবন ছুই প্রকারে গঠিত হয়। এক আপনার আলোকে, 
অপর ঈশ্বরের আলোকে । আপনার আলোকে অর্থাৎ আপনার 
বিবেচনায় কর্তব্য অকর্ভবা নিন্ধগণ করিয়া কার্য করা। ইহাতে 
অন্ধকারের মধ্যে অন্ন অল্প আলোক দেখা! যায়, স্থতরাৎ অনেক জম 'ও 
বিপদের সম্ভাবনা । লক্ষা বস্তু পাই পাই পাইঘ্! উঠি না, গম্য স্থানের 
নিকটবর্তী হইয়াছি বোধ হয় অথচ তাহাতে উপনীত হইতে পারি 
না। ঈশ্বরের আলোকু উচ্চতর আদর্শ । তাহা সমুদয় জীবনের 
(0010106 91911) নেতা হইর পথ প্রদর্শন করে। ঈশ্বর আত্মার 





উত্নব-লন্ধ আশা । ১৪৭ 





চৈতন্ত । আত্মার জ্ঞান, ভাব কার্য সকলই ভীহার আলোকের 
মধ্য দিয়া সম্পন্ন হয়। এই পুথিবীতে বাহার! উন্নত স্বর্গীর জীবন 
ধারণ করিয়াছেন, ঈশ্বরের আলোকই তীহাদিগের জীবন পথের 
নেতা হইয়াছে । 

প্র। ঈশ্বরের আলোক কি? 

উ। যখন আমরা উপাদনার উতরুষ্ট ভাব আস্বাদন করি, 
তখনই হহা বুঝিতে পারি। প্রতোকে আপনার জীবন পরীক্ষা 
করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন বখনই হৃদয় বথার্থ ব্যাকুন 
তৃষ্ণাতুর হইয়া ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নিভর করিয়াছে তখনহ তাহার 
আলোক প্রকাশিত হইগাছে। বরা জীবনপথে চলিতে হইবে 
(তিনি তখনই তাহা স্পষ্টনূপে বুঝা ইয়া দেন। এই ভাব জীবনে যত 
ব্যাপু হইবে, জীবন তই রর আলোকে গঠিত হইবে । তিনি 
দুর্বলতার বল, সকল অভাবের পূরণ হইয়া! তাহার আশ্রিত সন্তানকে 
রুতার্থ করিধেন। আমরা সকল অবস্থায় কিসে একমাত্র রা 
সরল ভাবে প্রার্থনা করিতে পারি, জদয়ের এই ভাব হওয়া চাই 
মহাভারতে বণিভ আছে পার্জ বুদটর রাজাভার লাভ করিয়াও 
তৃপ্ত হন নই; বলিতেন আবার আদার ধনে বাম কৰিতে ইচ্ছা হয়, 
কেন না স্দদের মো দঙ্থজকে ডাগর! ঘাই, কিন্ত বিপদে তাহার 
এ দন ধড ভান থাকে বিপব ঘাদ ঈত্ধর লাভের উপায় হয় 
সেই বিপদহ গর্ত সম্পদ । এইকগে যাহার জীবনের যে অবস্থা 
ঈথর লাভের পঞ্ষে অগ্তফুল। দেহ অবস্থা ধারনা ঈশ্বরের আলোক 
লাভ কর! তাহার পক্ষে সহজ | ঈথরের সঙ্গে হৃরের সরল যোগ 
হইলে যাহা কিছু আবশ্তক রি সকলই শিক্ষা দেন। 


১৪৮ সঙ্গত। 


পরপর 


স্ত্রী স্বাধীনতা & 

গ্রথ্ন। প্রার্থনাতে বিশেষ কি উপলব্ধি করিতে হইবে? 

উত্তর । অবিশ্রান্ত কতকগুলি বাঁক্যবিন্টাস করিলে প্রার্থনা তয় 
না। জীবনের যাহা গুঢ অভাব, যাভার জন্য চিন্ত লালায়িত, যাহা 
পাহধার জন্ত জীবনে কতই সংগ্রাম হয় সেইটাই প্রকৃত প্রার্থনীয় 
ব্যয় কিছ্তু তাভার বাস্তবিকতা। গ্রতীতি করির। ঈশ্বরের গ্রতাক্ষ 
সন্নিধানে কাতর ভাবে তাহা বলিলে যথার্থ প্রার্থনা হইতে পারে। 
'গরুত গ্রার্গনা দুইটা কথার মধো। প্রার্থনাতে গৃঢ অন্ত ্টি আবশ্যক 
তৎকালে আত্মা ঈশ্বরের কোন বিশেষ বাঁধাতায় সম্বদ্ধ হয়। বখন 
গ্রার্থনা হয় তখন ঈশ্বর আত্মায় অবতীর্ণ হইয়া গম্ভীর স্বরে একটা 
কথা জিজ্তাসা করেন "তুমি বাহা ভিক্ষা করিতেছ, ইহা বাস্তবিক কি 
তুমি চাও?” অধিকাংশ প্রার্থী সন্তান তাহার এ কথা শুনিতে পান 
না। বাহার! শুনিতে পান তীহাদের চিত্ত & কথা শ্ুনিবা মাত্র স্তম্ভিত 
হয়, বাকা নিরোধ হয়। প্রার্থনার অস্থায়ী শূন্য ভাবের গ্রতি দুষ্ট 
পড়ে। যিনি কথা শুনিতে পান অমনই তাহার হৃদয় আপনার 
মিথ্যাচরণ দেখিয়া ভয়ে ভীত ভয়, প্রাণের সহিত উহার বাস্তবিকতা 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া সংগ্রাম করে। আমরা সকলেই পিতার এ প্রশ্নের 
যথোপযুক্ত উত্তর গ্রদীন করিতে পারি না। আমাকে তখন বলিতে 
হয়, পিতী, আমি কি ত্যাগস্বীকার করিয়াও আমার প্রাথিত বিষয় 
অভিলাষ করি? ঈশ্বরের এ কথার উত্তর কালে প্রার্থনার সত্য 
মিথা বাহির হইয়া যায়। প্রার্থনার গভীরতার মধ্যে যত প্রবেশ 





্পপিশ্পী 


* ভাত্বিখ ছিল ন]। 
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স্পা শশী পপপেপপাাপশীশাপীশীশীি 








করিবে ঈশ্বরের বাণী তত ভাল করিয়া স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইবে। 
পিতার ইচ্ছা ও আদেশের সহিত ঘোগ দান করিতে না পাঁরিলে 
ধন্মজীবনে প্রবেশ করা ধায় না। এতদিন কেবল আমাদের যখন 
যাহা মনে হইত তখন তাহাই চাহিভাম। কিন্তু এরপ প্রার্থনায় 
হৃদয়ের চঞ্চলতহা পাপ শুদ্ত| কিছুই বিদুরিত হয় না। প্রার্থনাতে 
ঈশ্বরের অঙ্গীরূত দুইটা ভাব লাভ করা যায়। একটা অপাবত্র দুষিত 
ভাবের বিনাশ ও অপরটা সাধু স্বর্গীয় ভাবের আবিভাব। চাওয়া 
আর পাওয়ার সম্মিলন যখন প্রার্থনা, তখন এ দুইটা বিষয় লাভ 
করিতে না পারিলে কিরে প্রার্থনা হইতে পারে? 

প্র। বর্তমান সময়ে কিরপ সাধন করিলে জীবনে একটা উৎকৃষ্ট 
যোগ লাভ করা যায়? র 

উ। পুন্সে আমাদের ভাবের সাধনই অধিক হইত চক্র ক্যা 
বৃক্ষ লা গ্রজ্তি সুন্দর প্ররুতিতে ঈশ্বরের সন্ভা উপলব্ধি করিবার 
জন্য অধিক যন হইত। নিজ্জনে একাকী থাকিয়াই উপাসনার ভাব 
ভাল হইত । কিন্ত কেবল এই সাদনায় ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনের যোগ 
সংসাধিত হয় না। সংসারে কার্যাকোতে ভাদমান হইয়া ঈশ্বরকে 
হারাইতে হয়। নানা পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া গাপে ডুবিতে হয়। 
কাধাক্ষেত্রেই প্রলোভন আসক্তি ও পতনের সম্ভাবনা । যখন হহা 
স্থির নিশ্চয় যে কার্ধাক্ষেত্রেই অধিক সময় বান্ত থাকিতে হইবে, 
তখন সাময়িক ভাবের সাধন। দ্বারা জীবনকে পবিত্র রাখা দ্ু্ষর। 
কাযাক্ষেত্রে কার্যোর সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ রক্ষা করাই এখানকার 
সাধনা । এই সাধনাতেই উপান্তের সঙ্গে উপাসকের জীবনগত যোগ। 
এই সাধনাতেই যথার্থ ঈশ্বরের সহিত প্রভু ভত্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। 
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শশী 


ইহার উৎকৃষ্ট উপায় এই যে কার্টা ঈশ্বরের ভাবের সহিত সংযুক্ত 
করিতে হইবে । কাধ্য করিতে করিতে তাহাকে দর্শন কখনও তাহার 
নাম স্মরণ, আবার কখনও বা হৃদয়ে প্রার্থনার নিস্তন্ধ উদয় । এই 
উপায়গুলি সংসাধন করিলে জীবন যথার্থই কাধ্যের মধ্যে পবিত্রতা 
লাভ করিতে সমর্থ হইবে। 

প্র। স্ত্রীস্বাধীনতার প্রক্কৃত ভাব কি? 

উ। স্বাধীনতা দুই প্রকার। মন ও কার্ধা-বিষয়ক। এই 
স্বাধীনত| প্রতি মন্ষ্য-হৃদয়ে আপেক্ষিক ভাবে অবস্থিতি করিতেছে । 
ক্বাধীনভাবে বিচার করা, স্বাধীনভাবে জ্ঞান লাভ করা ও স্বাধীনভাবে 
সকল বিষয়ের তত্ব অবগত হওয়া--মন্ুষ্য মাত্রই এই বুদ্ধির আলোকে 
পরিশোভিত। তবে বর্তমান আন্দোলন কি বাস্তবিক স্বাধীনতা 
লইয়া? কখনই নহে। কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতি ও ব্যবহার 
লইয়া । প্ররুতির উপযোগী কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে যেমন পুরুষের 
কল্যাণ হয় নারীগণকেও সেইরূপ স্বীয় প্রকৃতির উপযোগী করিয়া! 
সামাজিক রীতি নীতির ব্যবহারে যোগদান করিলে যথার্থ উপকার 
সাধিত হয়। সৈনিক কার্য কখনই স্ত্রীজাতির প্রকৃতিগত নহে। 
সুক্মরূপে বিচাঁর করিতে গেলে দেখা যার যে, নরনারী উভয়ের 
পরস্পরের প্রতি আত্মার কর্তৃত্ব আছে, যেমন পুরুষের কর্তৃত্ব নারী 
জাতির উপর কতক বিষয়ে, তেমনই আর কোন কোন বিষয়ে নারী 
জাতির কর্তৃত্ব পুরুষ জাতির উপর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব 
কি উৎকৃষ্ট কি নিকট সকন বিবয়েই নারীপগের পুরুষের উপর কর্তৃত 
করিবার ক্ষমতা আছে। গুথিবীর সকল প্রদেশেই নারীনমাজের 
অনেক বিষয়ে তারতম্য আছে। শিক্ষা ও সভ্যতা আচরণ ও রুচি 
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অন্্পারে সকল দেশেই বামাগণের ভিন্ন ভিন্ন রীতি নীতি ব্যবহার 
দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশেই দেখা! যায় যে, অবস্থাভেদে 
নারীদিগের মধ্যে কতকগুলি কার্ধ্য প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত 
ও দ্বণিত হইয়া থাকে ; কিন্তু যদি স্বাধীনতার আন্দোলন করিতে হয়, 
তবে উন বিবরেই দৃষ্টি করা আবগ্ঠক। স্বাধানভাবে মত্যের অনুসরণ, 
শ্বখানভাতব মকল বার আন্রু গু বটার, স্বাধীনভাবে ধন্মাচরণ, 
্বাধানভাবে হাদয়ে মত] ৪ সাদ মতের মংস্থাগনা, স্বাধীনভাবে 
প্রেম ৪ সাব বিস্তার, সাবান ভাবে অনন্থ্ান সংসাধন করিবার 


হইতে পারে। 

ধাহারা পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীজাতির সমতা করিতে চান তাহারা 
বস্ততঃ নারী প্রকৃতিকে উপযুক্ত সন্মান করেন না। লক্ষ্য বিষয়ে নারী 
জাতি পুরুবের সহিত সমান কিন্তু কার্ধ্য ও উপায় বিষয়ে তাহারা পুরুষ 
হইতে বিভিন্ন । অতএব নারীদিগকে বিশেব সাবধানের সহিত শিক্ষা 
দেওয়া আবস্তক । নারীগণ ম্বভাবতঃ দুর্বলতা প্রযুক্ত পুরুষের উপর 
নির্ভর করিয়া থাকেন, সুতরাং পুরুষের আলোক যদি নারীদিগের 
নেতা হয় তাহা হইলে তাহাদের স্বাধীনতা আরও বিলুপ্ত হইয়! 
যাইবে । কার্য দ্বারা অন্তরের স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু আত্ম 
অঙ্ঞানতা, কুসংস্কার বিকৃত ভাব ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইলে 
প্রকৃত স্বাধীনভাবে স্থশোভিত হয় । কার্য দ্বারা হৃদয়ের প্রকৃত প্রেম 
প্রকাশ পায় না; কিন্তু অন্তরে বাস্তবিক শ্রীতিরস সঞ্চারিত হইলে 
তাহার কার্ধ্য বিশুদ্ধ হইবেই হইবে। প্রেমের প্রকাশই সদনুষ্ঠান, কিন্ত 
সংকার্যের প্রকাশ প্রেম নহে। নারীদিগের চিত্তে স্বাধীন ভাব 
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ধন চি চন্তা, রি মত, স্বাধীন বি হৃদয়ের স্বাধীন প্রেম ও স্বাধীন 
কর্তবা জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়, তবেই তাহাদের বাস্তবিক উন্নতি হইল। 
জ্ঞান, ভাব, বিবেকের আলোকে তাহাদের চিত্ত আলোকিত করা 
আবশ্যক, কার্যোর প্রণালী তাহারা আপনারাই উদ্ভাবন করিয়। 
লইবেন। কারণ তাহারা আপনার প্রকৃতি অনুসারে স্বীর কার্যের 
প্রণালী অবলম্বন করিতে সমর্থ, সে বিষয়ে পুরুষের অধিকার নাই। 
অবশ্য পুরুষ যদি স্ত্রী হইতেন তাহা হইলে সমর্থ হইতেন। এই 
নিমিত্ত বামাগণের হৃদয় ধশ্মজ্ঞান পরিভ্রতা ও বিবেকের আলোক দিয়া 
স্বাধীন করিয়া দিয়া বাহিরের অবস্থার মধ্যে ফেলিয়। দা9, তাহা 
হইলে ছাচে গড়ে তাহাদের জীবন আগনিই উচ্চ স্বাধীন কার্য সম্পাদন 
কৰিতে পারিবে । ধন্মের আলোক তাহাদের হৃদয়ের নেতা না হইলে 
আত্মার কোন কাধ্য বিশুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব নারীধিগকে 
ধন্মের একটা প্রবল আোতের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিলে তাহাদের 
সামাজিক পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবন বিশুদ্ধরূপে সংগঠিত 
হইবে। ঈশ্বরের আলোকে তাহাদের মকল কার্য সম্পাদিত ন| 
হইলে নারী জাতির কোমল প্রকৃতির যথার্থ সমুন্নতি লাভের 
মস্তাবনা নাই। 


শি 
৮৮ 


ধম সাধন | * 
-১96০৮- 
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বৃহষ্পতিবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৭৯৪ শক; 
২৫ এপ্রেন, ১৮৭২ থু্ঠার্থ | 

গ্রশ্ন। বর্তমান সময়ে বাঙ্গদিগের গ্রধান অভাব কি? 
উদ্তর। রাঙ্গদিগের ধা হাডভাথ নাই । পরম্পরের প্রতি 
পর্বের সেভ সঙ্গাৰ দেখা যায় না। 

গ্র। বাঞ্ধগণ এক ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া পুজা করেন, পরস্পর 
পরস্পরকে ভ্রাতা বিয়া স্বীকার করেন, অথচ ভাহাদের মধো মিল 
হয়না কেন? 

উ। ইহার মূলকারণ তাহাদের উপাসনা ভাল হয় না। যিনি 
ভাল করিয়া উপাসনা কষ্টিতে গারেন, তাহার মকল বিদয়ই ভাল 
হয়ু। পিতার প্রতি ভক্তি-রসে মন পথ থাকিলে ভ্রাতভাকে ম্নেচের 


* ২১শে টা ১৭১৪ শক-ভাহুভব্ধাঁঘ ব্গীমন্দিহেত আচার কাম্যালিত 
হইতে “ধা মাধন" নামে নাগ বশর বাছিদ তয়। ভহাতে ফেব 
মঙ্গতের আলোচন: এবং ব্রঙ্গমন্দিরে প্রপর্ত আচঢাযোর উপদেশের মারাংশ 
বাঠির হইত। এহটী (১৪ই বৈশাধ) এখম সংখ্যা। 


৪ 


১৫৪ সঙ্গত | 


কাপ শত জপ 





নয়নে না দেখিয়া থাকা বায় না। ত্রাঙ্গগণ যাহা বলেন, তাহা সকল 
সনয় করেন না, তাই তাহাদের এত দুর্দশা | 

গ্র। ব্রাঙ্গেরা পরম্পরের প্রতি সময়ে মময়ে জাড়ভাবে বদ্ধ 
হইতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সে চেষ্টা সফল না হইলে কি ক্ষান্ত 
হওয়া উচিত ? 

উ। আমার বোধ হয়, জাঙ্ষেরা মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন, আমাদের মধো মিলন ভহবে না, ম্থতরাং এ বিষে হাহারা 
নিনাশ ভইর়াছেন। ভ্বাভভীব হইতে পাতে এইটা ভাহারা এক 
বাকো বসুন) আমি ব'লুতছ্ি চারি সপ্তাহ শেব হইতে ন! হইতে, 
নিই তাঠাদেব মর্ঘো ভ্রান্ভাব হইবে। ভাল লাগে না বলিয়া 


্ানুভাব সাধনে শ্সান্থ হহয়া, ঘিনি শনিবার কোন কোন ভাতার 
যাত,তন আর বান না, ধিনি সঙ্গতে আসিতেন আর আদেন 


সী 


1, ইহা নিহান্ত অনুচিত । যাহা ভাল লাগে না তাহার জন্য যদি 
রে করা না বায়, তাহ! হইলে মহা অনিষ্ট হয়। ঈশ্বরকে ত 
আনেকের ভাল লাগে না, তবে আর তাহার উপাসনা করিবার 
প্রয়োজন কি? 

গ্রা। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিব, 
এরূপ নিয়ম আছে, কিন্থ ভাভভাব কি নিয়মে রক্ষা হয়? 

উ। নিরম দ্বারা যে কতদূর সুফল লাভ হয় তাহা আমাদিগের 
মধ্যে উপাসনার দৃষ্টান্ত দেখিলে বুঝা যায়। উপাসনা ভাল হউক না 
হউক, আমরা প্রতিদিন যথাসাধ্য নিয়মিতরূপে তাহা সাধন করিয়া 
থাকি। পাহাড় পৰ্ধত ভাঙ্গিলেও কোন দিন সেই নিয়মের অন্যথা 
কার না। আঘাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই থে, ঈশ্বর যথা সময়ে আমাদের 





বর্তমান সময়ের গ্রধান অভাব । ১৫৫ 


১০০ শিট 





প্রার্থনার ফল বিধান কর্বিবেন। এই দু নিয়ন দ্বারাই আজও পর্যযস্ত 
উপাসনা আনাদিগের মধ্যে স্থায়ী রহিরাছে এবং ইহা দ্বারা অনেক 
সমর আম্মা কুতার্থ হইতেছে । ভ্রাতৃভাব সাধন জন্ত যদি আমরা 
সেইরূপ প্রতিজ্ঞা ও নিরম অবলম্বন করি, ভাল লাগুক আর শা 
লাগুক অন্ধ প্রনাহ্রে ঘি ভীতাদিগের সহিত সিলিত হইতে চে্া করি, 
চাঠাপগের প্রতি বথা কণ্তব্য সাধন করি, তাহা হইলে আমাদিগের 
মলন নিশ্চয়ই স্থারী হইবে এবং বথাকালে সুফল প্রসব কাঁরবে 


রি 


তাহার সন্দেহ নাই | 

প্র। ধন্মের পথে চলিতে হইলে বিষয় কার্যোর মত কি শিরম 
ধরিয! চলা ভাল? 

উ। ঈশ্বর ধিনি ধন্মরাজোর রাজা, নিয়ম ভিন্ন তিশি কোন কাধ্য 
করেন না-ভিনি ও তাহার নিম এক | তাহার জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য 
সকলই নিরম বদ্ধ। সর্ধোর উদ্তাপে পথবা দ্ধ ভরা গেলেও এক 
দিনের জ্2৪ তিনি কর্যোদর় স্থগিত রাখেন না। সধা-কিরণে 
পরিশেষে জগতের কন্যাণ হইবেই হইবে | দেইরূপ আমরা যে নিয়ম 
অবলম্বন করিব, প্রাণান্তেও তাহা ভর্গ করিব না। নিয়ম ভঙ্গে 
অঙ্গীকার ভঙ্গের পাপ হয় 

গ্র। আমরা নি বে ডি করিয়া থাকি, তাহা কি ঠিক? 
এবং তাহার উপর নিওর করিনা কি ধন্মপথে চলা উচি 

উ| নিয়ম ঈশ্বরের, আমরা কেবল কণ্তবা বুঝিয়া তাই! পালন 
করির! থাকি । সত কথা কভা যে উচিত কে বলিণ? যদি আপনার 
বিবেচনার তাহ! উপকারজনক বলিম্বা অবলম্বন কাঁরয়া থাকি, তাহা 
ঠিক নিয়ম হইল না, কোন সময় তাহাতে আপনার বা অন্তের কোন 


৪ 


র্‌ 


১৫৬ সঙ্গত । 


সপ লি শাপলা শশা ঃ 


ক্ষতি হইতে দেখিলে তাহার অগ্ঠথা করিতে পারি। এ প্রকারে 
আমাদের জীবনের কোন কর্ভব্যেরই ঠিক থাকে না। কিন্তু সত্য 
কহা ঈশ্বরের অথণ্ড নিয়ম জানিয়া তাহার সহিত জীবনকে যদি জ্ু 
দিয়া বিদ্ধ করিয়া দিই, চিরকালই সত্য কথা বলিব কখনও তাহার 
অন্যথা হইবে না। এইরূপ সকল ধর্ম ন্যিমই আমরা ঈশ্বরের অধীন 
হহয়। পালন করিব। | 

প্র। নিয়মের অধীন হওয়া কি কঠোর নহে? 

উ। নিয়ম একদিকে যেমন কঠোর, অগ্ভদিকে তেমনই কোমিল। 
আৰার তাহার কঠোরতাই অনেক সময় মিষ্টতার কারণ হয়। ঈশ্বরের 
যে নিয়মে গ্রথর কা, আবার সেই নিয়মেই স্শীতল চন্দ্র উদয় হয়। 
সর্ধ্য বত কঠোর মৃক্তি ধরিয়া পৃথিবীকে জালাতন করিয়া যায়, চন্দ্র সেই 
পরিধাণে মধুর হহয়া ম্বৃধা বর্ষণ করিয়া থাকে । ধন্মারাজ্যে ধ্যান বদি 
কখন কঠোর হয়, উহা সঙ্গীত প্রার্থনায় মধুর হয়, ত্রাতীভাব সাধনের 
কষ্ট ঈশ্বরের প্রেম আস্বাদনে তৃপ্ত হয়। ধন্ম নিরম পালনের প্রতি 
আমরা কেন কঠোরভাবে দেখিব? ঈশ্বরের আদেশ মন্তকে বহন 
করিতেছি বিশ্বাস করিতে পাঁরিলে জীবনের সকল কাধ্যই স্বর্গীয় ও 
মধুময় হয়। 

প্র। যাহারা ভক্তির সাধন করেন, প্রতিদিন এক নিয়মে 'সত্যং 
জ্ঞানমনন্তং ইত্যাদি ভাবিয়া উপাসনা করিলে কি শুষ্ক ভাব হয় না? 
প্রতিদিন নূতন নূতন কথা না বলিলে কি উপাসনা মিষ্ট হয়? 

উ। গোলাপ ফুল প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক নিয়মে ফুটে, এক 
প্রকার বর্ণ ও গন্ধ প্রকাশ করে বলিয়া কি তাহার মধুরতা যায়? 
মহাত্মা চৈতন্তের স্তায় জগতে ভক্তি প্রচার কেহ করেন নাই, কিন্তু 
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২ শিশািিশীশাশিটিি শশী? শি শীশাাপিপসপপীশিশীশীিটী 


তাহার সেই ভক্তি সাধনের এক মন্্ হরিনাম ।" , বিপদে হরি, সম্পদে 
হরি, শয়নে হরি, ভোজনে হরি, মরণকালে হরি_বৈষ্ণবদিগের মুখে 
আর কথা নাই। রি, দুইটা নীরস অক্ষর মাত্র, কিন্তু ইহা লক্ষবার 
বলিলে 9 যথার্থ ভক্ত বৈষ্বের নিকট তিক্ত বা পুরাতন বোধ হয় না। 
এই হব্িনাম তিনি যত করেন, ততই তাহার চক্ষু ভক্তিজলে ভাসিতে 
থাকে । ইহার কারণ এই, ভাবের সহিত কথার যোগ করিলে কথার 
প্রতি আর কোনও দৃষ্টি থাকে না) ভাবের সাগরে আম্মা নিমগ্ন হয়। 
ভক্তির ধশ্ম যখন এমন দৃঢ় নিয়মে বদ্ধ হইয়। চলিতেছে, তখন আমরা 
কেন নিম্মমকে অবহেল! করি? নিয়মে উদ্ভম বৃদ্ধি হর, অনেক সময় 
পাওয়া ঘায়, নকল কার্ধা স্তশঙ্গলূপে চলিয়া স্তায়ী ফল বিধান করে 
এবং শাস্তি ও আননে হদর পুণ ভয় । আমাদের ধন্ম সাধন নিয়মাধান 
হওয়া মাবগ্তক| নিমের কঠোর ভার বহন করিতে ধেন আমর! 
কাতর না হহ। নিরম পথে প্রথম কষ্ট, শেষে মধু। 

প্র। ঘাহী ভাল লাগে হাহ করিব, বাহ ভাল লাগে না তাহা 
করিব না, এ মত কি ঠিক নয়? 





০ ষ্কি 


উ। ইচ্ছা স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচার। পুবের বলা গিয়াছে এ মত 
ধরিয়া টলিলে ঈশ্বরের উপাসনাও বন্ধ করিতে হয়। কোন সাধু কার্য 
ভাল না লাগার মূল কারণ সত্যের প্রতি অন্গুরাগ হাস হওয়া, ভাল 
করিয়া উপাসন। না করা। ত্রাঙ্মগগণ ঈশ্বর প্রেমিক ও সত্যান্গরাগী 
হইরা ঈশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্ধা করিয়া চলুন, তাহাদের মধ্যে 
ভ্রানৃভাব ও শান্তি গ্রতিষ্িত হইবে। 


১৫৮ সঙ্গত | 
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মঙ্গল ৩ ও অখঙ্গল | 
বৃহস্পতিবার, ২১শৈ বৈশাখ, ১৭৯৪ শক ; ২রা মে, ১৮৭২ খৃষ্টান | 


প্শ্ন। যাহা কিছু মঙ্গল ঈশ্বর হইতে এবং যাহা কিছু অনস্গল 
আমা হইতে এ কথার তাংপর্যা কি? 

উত্তর । প্রথমে জানা উচিত যে মঙ্গল ও অমঙ্গল ইহার অর্থ 
সাংসারিক সুখ ছুঃখ নয়, কিন্তু আত্মার কল্যাণ ও অকল্যাণ । 
সাংসারিক দুঃখে ও আমাদের কল্যাণ ভয় এবং স্থথেও অকলা।ণ ভইয়া 
থাকে । আগতে যত কিছু কার্য হইতেছে উহা হয় ঈশ্বরের হচ্ছা, 
নয় মনুযের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন হয়। সতা, পুণা ও মঙ্গল ঈশ্বারে 
পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে, কারণ তাহাই ভাঙার স্বভাব সুতরাং 
তাহ! ভইতে যে কোন ঘটনা ভয়, সকলই পুণাময় ও মজলনর়। 
মঙ্গলন্বরূপ হইতে কথনই কোন প্রকার অমজল ঘটিতে গারে না। 
তবে আমাদের মধ্যে যে এত অসত্য ও পাপ তাহা কোথা হইতে 
আদিল? ইহার কারণ কেবল আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা । ঈশ্বর 
আমাদিগকে স্বাধীন করিরাছেন, চাই আমরা ভাল পথে, চাই মন্দ 
পথে যাইতে পারি। তাহার সঙ্গে যোগ হইলে আমরা ভাল পথেই 
চলি, এবং মঙ্গল লাভ করি। যখন তাহাকে ছাড়িয়া স্বাধীনতার 
অহস্কারে তাহার ইচ্ছার বিপরীত কার্ধা করি, তখনই অমঙ্গল আনয়ন 
করি। এই জন্য মঙ্গল যা কিছু ঈশ্বর হইতে, অমঙ্গল যা কিছু 
নিজেরই দোষে হয়। 

প্র। ঈশ্বরে যেমন সতা, পুণা ও মঙ্গল ভাব আছে, আমাদের 
মধোও সেই সকল গুণ ত কিছু কিছু পরিমাণে আছে বলা যায়? 


মঙ্গল ও অমঙ্গল । টি 





্ আমাদের ম্যায় কোন গুণ ॥ বিশিষ্ট নহেন। তিনি 
জ্ঞানী, কি শক্তিমান, কি প্রেমিক নন; কিন্তু তিনি স্বয়ং জ্ঞান, শক্তি 
ও প্রেম। তাহার স্বভাবের একটু একটু প্রতিবিষ্ব আমাদের মধ্যে 
পড়াতে আমরা সাধু হই, অর্থাৎ যে পরিমাণে আমাতে তিনি সেই 
পরিমাণে আমি জ্ঞানী, দয়ালু ও পবিত্র । এই সত্যে বিশ্বাস করিলে 
অহঙ্কারশৃন্ত ও বিনরী হওয়া যার। আমি সতাপরায়ণ তাহার অর্থ 
এহ, আমি ঘে সভাটুকুর গোরব করিতেছি তাহা কেবল সেই সত্য 
স্ধোর একটা কিরণ মাত্র। আমি দয়ালু অর্থাৎ সেই অনন্ত মঙ্গল- 
সমুদ্রের এক বিন্দু আমাতে গড়িয়াছে। সকল সদগ,ণ সম্বন্ধে এইবূপ। 
এ বিধরে বিষ়ী ও সাধুর দৃষ্টি ভিশন প্রকার | বিষরী ঈশ্বরের শক্তিকে 
আপনার মনে করিয়া অহঙ্কারা হয়, সাধু আপনার গ্রতভোক সতা ও 
মঙ্গল ভাবে ঈপ্ধরের স্বভাব প্রকাশিত দেখেন, আপনার অন্ধকার 
কুটারে তার জোতনা পড়িরাছে দেখিয়া তাহাকে ধন্টবাদ করেন। 
যতই তিনি আমাদের হৃদয়ে আগেন ততই সংসার ও পাপ চনিয়া 
যার, যেমন সুধা প্রকাশে অন্ধকার তিরোহিত হয়। 

প্র। আমরা তবে সাধুভাব লইয়া আমার তোমার বলিয়া এত 
অহঙ্কার ও বিবাদ করি কেন? 

উ। যতদিন আমাদের দৃষ্টি ক্ষ্র থাকে, ততদিন আমরা দশ 
জনে ঈশ্বরের একটু একটু গুণ পাইয়! অহঙ্কার ও বিবাদ করি) 
কিন্ধ গ্রকুত ব্াহ্মগণ যে ভ্রতার মধ্যে থে সাধুগ্তণ দেখেন, তাহাতে 
ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া মোহিত হন। কাহার ভক্তি, কাহার উৎসাহ, 
কাহার পরোপকার গুণ; কিন্তু এ সমুদয় সেই এক ঈশ্বরের প্রতিভা 
মাত্র, সুতরাং বিবাদ হইতে পার না। যা কিছু ভাল সব তার, 
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তাহাতে ভিন্ন আর কোথাও ভাল কিছু থাকিতে পারে না। মনে 
কর কোন সহরে একজন ময়রা কেবল ভাল সন্দেশ প্রস্তুত করিতে 
পারে, আর সকলে তাহারই জিনিস লইয়া বিক্রয় করে; যার যা 
কিছু ভাল তাহা মূলে সেই একজনেরই, সুতরাং আমার আমার 
বলিয়া কেহ অহঙ্কার করিতে বা কলহ করিতে পারে না। ইহা 
হইতে ত্রাহ্মগণের মিলনের একটা সঙ্কেত পাওয়া যায়। যে পরিমাণে 
আমরা সকল ভ্রাতার মুখে সেই এক পিতার আদর্শ দেখিব, যে 
পরিমাণে আমরা পরস্পরের সাধুতাতে স্টাহারই সাধুতা দেখিব, সেই 
পরিমাণে আমাদের মধ্যে একতা হইবে। ইহা না হইলে ত্রাহ্মদের 
প্রকৃত মিলনের আর উপায় নাই। আমাদের সব গুণ, নব গৌরব 
তাহারই ; সব কাজ সেই একজনের) সতোতে সাধুভাবে আমরা 
সকলে এক । 

প্র। আমাদের স্বাধীনতার যদি সীমা থাকে; তাহা হইলে 
সেই স্বাভাবিক অপূর্ণতা হেতু যে পাপ হয় তাহার জন্ত আমরা 
দায়ীকি না? 

উ। অপূর্ণতা পাপের হেতু নয়। ঈশ্বর আমাদের যেমন অবস্থা 
ও শক্তি দিয়াছেন, সেই অন্গদারে আমরা কর্তব্য সাধনের জন্ট দায়ী। 
আমবা এক দণ্ডে ছুই সহম্র লোককে ব্রাহ্ম করিব অথবা অনন্ত 
পবিত্রতীর পরিচয় দিব ইহা তিনি আমাদের নিকট চান না। ধর্ম 
নিয়ম দুই গ্রকার। কতকগুলির পরিমাণ নাই, তাহা বিধি ও অবিধি 
মাত্র। সতা কথা কহা, পরোপকার করা, নরহত্য! না করা। এ সমুদয় 
আমাদের কর্তবা; ইহাদের অন্তথা করিলেই পাপ। কতকগুলি ধ্ম 
নিয়মের পরিমাণ আছে যথা, বিনয়, ভক্তি, দয়া, ধন্মগ্রচার, ইত্যাদি। 
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ইহা সময় অবপ্র। ও শক্তির উপর নিভর করে, সমান পরিমাণে 
নকলের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। 

প্র। কোন কান যদি মন্দ অভিপ্রায়ে না করি, কিন্তু তাহার 
কল মন্দ হর, তাহার জন্য আমনা অপরাধী কি না? 

উ। কু আভসন্ধি ভিন্ন পাপ হয় না। যেকাধ্া অজ্ঞানকত বা 
আকন্সিক, মন্ুয্যের রর [রেও তাহা তত অপরাধজনক নর়। মনে 
বতক্গণ অপবিদ্রতা, ততক্ষণ থেঘন মগ্ৃষ্ের নিকটে তেমনই ঈশ্বরের 
নিকটেও আমরা অপরাধী । কিন্তু কতকগুলি কার্যে কু অভিসন্ধি 
ন| থাকিলেও, যদি দেখা যায় বে ভাভাতে আমার হাত ছিল, অথচ 
অসাবধান্তা প্রধুক্ত কুফল ফাণরাছে তাহা পাপ বাপয়া গণ্য । যদি 
কেহ আমার হস্তে একটী শিশুর ভার রা বায়। আর আমার 
অসাধধানতার শিশু ছাদ হইতে পরা মতে, এ বিধয়ে আমার শোথিলা 
জন্ঠ আদি অবগ্ত অপরাধী । কু অভিনাগ্ধ ছিল না বণনা পার 
পাইতে পারি না, আন্রগ্নানি স্ভাবতঃ হদরকে অস্থির করিয়া তুলে। 
ঈশ্বর চান যে আমরা কেবল কু অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকিব না, কিন্তু হৃদয় মন আত্মাকে এমন শাসন করিয়া রাখিতে 
হইবে যে ভ্রম বা অবদ্রক্রমেও আসতো পতিত হইব না। ঈশ্বরের 
নিকট অতি স্থক্ বিচার; থে অবস্থা আদাদের কর্তৃত্বাধীন, তজ্জনিত 
পাপের জন্য আমরা তাহার নিকট অপরাধী । 

প্র। পরনিন্দা পরোক্ষে করা উচিত কি না? 

উ। পরনিন্দা অর্থাৎ কাহারও গ্রানি করিবার জন্য কুটিল অনভিসন্ধি 
করিরা কোন কথা বলা, মন্্ুথে কি পরোঙ্গে কখনই উচিত নয়। 
তবে বদি প্রয়োজন হয় যেমন পুণ্তকের দোষ গুণ অলোচনা করা বায়, 
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সেইরূপ দৃষ্টান্তস্বরূপ নিরপেক্ষ ভাবে কোন লোকের ভাল গুণ ও 
মন্দ গুণ বলিতে দৌষ নাই। কিন্তু ভীরুতা প্রযুক্ত কাহার দোষ 
সম্ুথে বলিতে না পারিয়া পরোক্ষে তাহার গ্লানি করা অত্যন্ত 
নীচতার লক্ষণ। 

প্র। পরনিন্দা অধিক কাহার! করিরা থাকে? 

উ। যাহারা ভাল উপাসনা করিতে ন! পারে, তাহারা পরনিন্দা 
দ্বারা নিজের মনের অশান্তি মিটাইয়! থাকে । দ্বিতীয়তঃ যাহার! 
নিজে দোষী, তাহারা আপনাদের দোষ ঢাকিবার জন্য অথবা লু 
করিয়া দেখাইবার জন্ত পরনিন্দা করে। 

প্র। পরণিন্দার আতিশধ্য হইলে ধ্রাঙ্গদের মধো কেহ কেহ 
সকলের সম্মুখে উপাসনা প্রভৃতি ত্রান্গধন্মের মূল বিশ্বাসের প্রতিও 
আঘাত করিয়া থাকেন, সে স্থলে কর্তব্য কি? 

উ। প্রথম, তাহার দোষ খুঝাইয়া তাহাকে শ্বীকার করিতে 
বল৷ ও তাহার নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা পত্র লিখাইয়া লওযা । 
দ্বিতীয়, অশ্রাব্য কথার প্রতি কর্ণে অঙ্গুলি দেওয়া এ দেখার একটা প্রথা 
আছে, তাহা দ্বার! ঘ্বণা প্রদর্শন । তৃতীয়, সকলে মিলিরা নিন্দুককে 
পরিত্যাগ করিয়া- উঠিয়া! যাওয়া | 

অপবিত্র ভাবে নিন্দা করিতে প্রশ্রয় দেওয়াতে কত ত্রাঙ্গের যে 
 সর্ধনাশ হইয়াছে ভাহা বলা যায় না। এই জন্ত এ বিষয়ে চক্ষুলজ্জা 
পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ় নিরম অবলম্বন করা ব্রাহ্মদের পক্ষে নিতান্ত 
কর্তব্য । 


বিশেষ করুণা । ১৬৩ 
বিশেষ করুণা | 
বৃহস্পতিবার, ২৮শে বৈশাখ, ১৭৯৪ শক ) ৯ই মে, ১৮৭২ খুষ্টান্দ। 
প্রশ্ন। ঈশ্বরের বিশেষ করুণার অর্থ কি? 

উত্তর। আমরা সানাগ্ত জগতে ঈশ্বরের সাধারণ করুণা 
দেখিতে গাই, তাহাতে তাহাকে জগতের পিতা বলিরা ধন্টবাদ করি। 
কিন্ত তিনি আবার সময় বিশেষে অবস্থা বিশেষে যখন আমার বিশেষ 
জভাব মোচন করেন, তথন তাহাকে আমার পিতা! বলিয়া জাঞজখল্য তর- 
রূপে দেখিতে পাই এবং তাহার বিশেষ করুণা উপলদ্ধি করিঝা 
তাহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা অপণ কৰি। | 

প্র। বিশেষ করুণা মানিতে গেলে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলা 
হয়কি না? 

উ। কতকগুণি ধন্ম অন্প্রদায়ের যেকপ মত, তাহাতে এরূপ 
সংশর হইতে পারে বটে। তাহারা বলেন ঈশ্বর একটি জাতি বা 
কতকগুলি ব্যক্ত বাছিয়। তাহাদের প্রতি আপনার সকল দয়া ও 
অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, আর তিনি অন্ত সকলের প্রতি নিটুর। 
তিনি পরিভাণ ও মুক্তি কতকগুলি লোককে দিবেন, কতকগুলিকে 
দিবেন না। এটাভ্রান্ত ও জঘন্তথ মত। ব্রাহ্গধশ্মে বিশেষ করুণার 
ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ব ও নৃতন। ইহাতে বলে_তিনি বিশেষ করুণা কেবল 
ব্যক্তিবিশেষকে গ্রদশন করেন না, কিন্ত তাহার প্রত্যেক সন্তানের 
জন্ত তাহার বাবস্থা করিয়াছেন। সমর ভেদে অবস্থা ভেদে তাহা 
ভিন্ন ভিন্ন ব্ক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থিত হয়। 

গ্র। ঈশ্বরের কাধ্য যখন নিয়মে চলিতেছে তখন তাহার সকল 
করুণাকে সাধারণ বলিলে ক্ষতি কি? 


১৬৪ সঙ্গত । 





উ। আমরা ঈশ্বরের দশটা কার্য দেখিয়া একটা নিয়ম নির্দে 
করি, কিন্কতিনি কি কেবল সাধারণ নিয়ম ধরিয়া কাধ্য করেন? 
তিনি কি প্রত্যেক সন্তানকে পৃথক পৃথক দেখিতেছেন না? প্রত্যে- 
কের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন যাহাতে সিদ্ধ হয় তাহার উপায় 
করিতে অক্ষম? 

এক মাতার যদি পাঁচ পুত্র থাকে আর তিনি পীড়িত পুত্রের জন্য 
ওষধ প্রস্তুত করেন, বিদ্ার্থ পুত্রের জন্তঠ সকাল সকাল অন্ন প্রস্তুত 
করেন, দূরদেশস্থ পুভরদের নিকট পত্র বা লোক পাঠান নকলের প্রতি 
তাহার সাধারণ করুণার অন্তথা নাই; কিন্তু তাহা আবার কেমন 
বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত ! ঈশ্বরের করণ! তাহার সন্তানগণের 
প্রতিও এইরূপ । তিনি সকলকে করুণা করিতেছেন, অথচ প্রত্যেকের 
যেমন অভাব তাহার উপযুক্ত করিয়া ইহ প্রেরণ করিতেছেন। 

প্র। সাধারণ ও বিশেষ করুণা আমার সম্বন্ধে যেমন, সেইরূপ 
জগৎ সম্বন্ধে আছে কি না? 

উ। ঈশ্বরের কতকগুলি করুণার কাধ্য জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ, 
কতকগুলি আমার সন্বন্ধে। খুষ্ট, চৈতন্য কি নানক দ্বারা ধন্মন 
সংস্থাপন জগৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা । কারণ যে সময় 
জনসমাজ ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সে সময় এরূপ এক একটা 
আলোক বিধান হওয়াতেই জগতের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে । কিন্ত 
নিজের সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিশেষ করুণ! না দেখিলে তাহার প্ররুত ভাব 
হৃদয়লম হয় না। যে ত্রাহ্মদমাজের আলোকে আমার পুর্পগত পাপ 
জীবনের পরিবর্তন হইয়াছে, আমি তাহাকে বিশেষ করুণা বলিয়া 
হ্বীকার করিব। কোন ব্রন্ষোৎসব দ্বারা যদি আমি নবজীবন লাভ 


বিশেষ করুণা । ১৬৫ 


করিয়া থাকি, তাহাকে ঈশ্বরের বিশেষ দান বলিতে পারি। সাধারণ 
করুণাশোত একটু একটু করিয়া সব্বক্ষণ চলিতেছে, কিন্তু বিশেষ 
করুণা এক একবার বাণের স্তায় আসিয়া জীবনকে তোলপাড় করিয়া 
দেয়, পুরাতন জগ্জাল সকল ভাসাইব্া লইয়! যায়, নিদ্রিতকে জাগ্রৎ 
করে এবং মৃত আত্মাকে নবজীবন দান করে। 

প্র। ঈশ্বরের বিশেষ করুণ! যদি সকলেরই জন্ট, তবে মকলে 
ইহা বুঝিতে পারে না কেন? 

উ। যিনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা হৃদয়ঙ্গম না 
করেন, তাহাকে তক দ্বার বুঝান যায় না। বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট 
ঈশ্বরের করুণার সকল ব্যাপার সুস্পষ্ট ও উজ্জল । তিনি প্রতিদিন 
যখন আহার করেন, তখন দেখেন মা ছেলের মুখে ছুপ্ধ দিয়া যেমন 
খাওয়ান, ঈশ্বর সেইরূপ প্রগাঢ় স্লেহের সহিত খাওয়াইয়া থাকেন। 
আমরা দেখি না, তাই তাহার গ্রতি কৃতজ্ঞ হই না। পীড়ার সমর 
মা এক ঘটা জল দিলে তাহাকে দেখিয়া কত ভান্ত হর়। কিন্ত 
যদি অন্ধ হই, তীহার প্রদত্ত জল পান করি, অথচ তাহাকে দেখিতে 
পাই না বলিয়। তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা আইসে না। ইহাতে মাতার 
দোষ নাই। ঈশ্বর সেইরূপ অলক্ষিত ভাবে আমাদিগকে খাওয়ান, 
আমরা অন্ধ বলিয়া তাহার হস্ত দেখি না। সকল ঘটনার মধ্যে 
তাভার করুণার কল চলিতেছে । আমাদের প্রতি মাতার স্নেহ এত 
প্রবল কেন? তিনি স্নেহ করিবার সময় কেন তর্ক যুক্তি আনিয়া 
বিলম্ব করেন না? মাতার ভাতে যেমন ঘটা, মাতা সেইরূপ ঈশ্বরের 
হাতের কল; তিনি স্পেহ না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু 
আমরা এমনই অন্ধ থে, ঘটার প্রশংসা করি, মার সুখ্যাতি করি) 











কিন্ত ঈশ্বর যিনি সকল স্পেহের মুলাধার হইয়া কল চাঁলাইতেছেন, 
তাভাঁকে কৃতজ্ঞতা দিই নাঁ। অনেকে স্বাভাবিক নিরমের দোহাই 
দিয়া, ঈশ্বরের করুণা উড়াইয়া দেন। বিশ্বাসী দেখেন ঈশ্বরের 
স্নেহ ব্যতীত ঘটা হইতে মুখে জল গড়িত না। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত 
বলেন কেন তাহা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে হয়। মাধ্যাকর্ষণের গ্রকৃত 
অর্থ ঈশ্বরের স্সেহ। এ সকল সত্য এত গু অথচ ভুজ্জয় যে, যত 
গভীররূপে ভাবা যায়, ততই বিশ্বাস করিতে হয়, কিছুতেই অপলাপ 
করা যায় না। 

প্র। অনেক ত্রান্গ ঈশ্বরের বিশেষ করুণা স্বীকার করিতে চাঁন 
নাকেন? 

উ। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা অস্বীকার করা আর তীহাকে বেণী 
দেখিতে না চাওয়া! এক কথা । যে দকল ব্রাহ্ম বিশেষ করুণা মানেন 
না, তাহারা ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলিয়া না মানিয়া প্রারই জড় পদার্থ বা 
আকাশের হ্যায় অনিশ্চিত কিছু মনে করেন। তীহারা প্রার্থনার 
আবশ্তকতাও তত স্বীকার করেন না। তাহাদের প্রার্থনা কলে 
কাপড় বুনার স্তায়; আপনারা যন্ত্রী, আপনারা ফলভোগা। তাহারা 
ক্রমে অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন। বিশ্বাসী সাঁধকগণ ঈশ্বরকে পিতা 
বলিয়া তাহার সহিত যত নিগুঢ় যোগ উপলব্ধি করেন, যত তাহার 
উপাসনার মধুরতা আস্বাদন করেন, তত তাহার বিশেষ করুণায় 
আপনা'দিগকে পরাস্ত মানেন এবং তাহাই স্মরণ ও আলোচনা করিতে 
তাহাদের আনন্দ হয়। 

প্র। ঈশ্বরের বিশেষ করুণাতে ত্রাঙ্গগণের দৃঢ় বিশ্বাস কিসে 
হইতে পারে? 


কল্মাযোগ । ১৬৭ 


৮ শাশাপাশীপ্ীিশিিাাীশীশিশিশীশশীশ্শী্াাটািীশি। 


উ। এক, পিতা পুত্রের যায় ঈশ্বরের সহিত আপনার ব্যক্তিগত 
যোগ উপলব্ধি করিরা তাহার উপাসনা । দ্বিতীয়, প্রতোক ব্রাহ্ম 
আপনার আপনার ব্রাহ্ম হইবার ইতিহান পরধযালোচন! করুন ইহার 
নিগুট তন বুঝিবেন। ঈশ্বর এ দেশে ব্রাঙ্গদমাজ প্রতিষ্ঠিত করিরা 
সকলকে আহ্বান করিলেন “ত্রাঙ্গ হও 1” সকলে না হইয়া পাচজন 
রাঙ্গ হইলেন কেন? থে পাঁচজন হইলেন, তাহাদিগের কেহ হয় ত 
দেখিবেন ঘটনাক্রমে কোন স্থানে বাসা করিরা ছিলাম, ঘটনাক্রমে 
কোন বালক একখানি ব্রাহ্গবন্মের পুস্তক বাসায় ফেলিরা গেল, 
ঘটনাক্রমে একদিন হঠাৎ তাহা পড়িবার ইচ্ছা হইল-_ব্রাঙ্গ হইয়। 
গেলাম । বাহিরে এইরূপ আকম্মিক ঘটনা পুঙ্ত শ্রেণীবদ্ধ দেখা যাইবে, 
কিন্ত তাভার ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে কেবল ঈশ্বরের বিশেষ 
করুণার কণ চলিয়াছে বিশ্বাস চক্ষে প্রকাশ পাইবে । এইরূপে 
আগনার জীবনের বাস্তবিক ঘটনা দ্বারা ঈশ্বরের বিশেষ করুণায় দুঢ় 
বিশ্বাস হয়। বিশ্বাস বত দু হইবে, জীবনের প্রতোক ঘটনায় ভাহার 
বিশেষ করুণ। তত বুঝা বাইবে। 


কন্মযোগ। 
বৃহস্পতিবার, ৪ঠা জোষ্ট, ১৭৯৪ শক; ১১ই মে, ১৮৭২ খুষ্টান্দ | 
প্রশ্ন। সমস্ত দিন ঈশ্বরেরই কার্য করিতেছি, এ ভাব কি প্রকারে 
সাধন করা যায়? 
উত্তর। আমাদিগের হৃদয়ে বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া অব- 
দ্বিতি করিতেছে, তাহার অনুগত হইয়া! কাঁধ্য করা উচিত। অনেকে 


১৬৮ সঙ্গত । 


বিবেককে মানেন বটে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া স্মরণ 
করেন না। তাহারা বিবেককে অগ্তান্ত প্রবৃত্তির ষ্তায় নিজের মনের 
একটা ভাব বা বৃত্তি মনে করেন। এই জন্য তাহারা কর্তবো ও 
ঈশ্বরের আদেশে .প্রভেদ করেন। তীহারা আফিসে যাওয়া! কর্তব্য 
বোধ করেন, কেন না টাকা উপাঞ্জন করিয়া" পরিবার প্রতিপালন 
করিবেন। কিন্তু তাহা ঈশ্বরের আদেশ মনে করিতে পারেন নী। 
ধাহার যাহা কর্তব্য তাহাই ঈশ্বরের আদেশ জানেন, তাহারা আফিসে 
গিয়া তীহারই কার্য করেন, সর্ধতোভাবে মিথা, প্রলোভন ও পাপ 
হইতে দুরে থাকিতে পারেন। বিবেক আমাদের মধ্যে থাকে, অথচ 
আমাদের অভীত-_্বগীয়। আত্মার কর্ণে আদেশ শুনাইবার জন্য 
ইহাকে ঈশ্বরের মুখ বল! যায়। বিবেক ও ঈশ্বরের আদেশের যে 
বিচ্ছিন্ন ভাব আমরা কল্পনা করি, তাহ! দূর করা কর্তবা। ইহা 
করিতে হইলে প্রথমে উপাঘনা মন্দিরে যাওয়া, ধশ্মানুষ্টান করা গ্রভৃতি 
যে সকল স্পষ্ট ঈশ্বরের কাজ বোধ হয়, সেইগুলিকে ঈশ্বরের আদেশ 
বলিয়! নিশ্চয় বিশ্বাস করিতে হয়, সেই বিশ্বাস উজ্জ্বল হইয়া ক্রমে 
ক্রমে জীবনের ক্ষুদ্র কার্ধ্য সকলকেও আলোকিত করিবে । 

বিবেক সাধনের ছুইটী উপায় £- 

১ম। বিবেক যাহা কর্তব্য বলিয়া দিবে, তাহা ঈশ্বরের মুখের 
কথা বলিয়া বিশ্বাস করা । 

২য়। যে আদেশ শুনিব তাহা তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত করিতে 
চেষ্টা করা । পাহাড় পর্বত ভাঙ্গিয়া৷ পড়িলেও তাহা অস্বীকার বা 
অন্তথা না করা । | 

প্র। বিবেকের বাক্য কি ভিন্ন লৌকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকার? 


কল্মযোগ । ১৬৯ 

উ। বিবেকের বাকা সকল লোকের নিকটই এক সমান । 
আমাদিগের কল্পনা ও স্বার্থপরতা তাহাকে বিকৃত করিরা নানাগ্রকার 
করিয়া শুনায়। অন্ধকার নিজ্জন স্থানে ভূতে মাছ চাহিতেছে যেমন 
কল্পন! দ্বার! শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাও সেই প্রকার । সর্বদা সত্য 
কথা কহিবে, ইহা বিবেকের অথণরনীয় নিয়ম, কেহ যদি স্থল বিশেষে 
মিথা। কথ! কহা কর্তব্য বোধ করে, সে ভ্রান্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। 
কিন্ধ বিবেক কেবল সাধারণ নিয়ম বাধিয়া দিয়] নিশ্চিন্ত থাকে না। 
বাক্তি বিশেষের বিশেষ অবস্থায় ঠিক যেটা কর্তব্য, কঠোর পরীক্ষা 
সময়ে যে কার্যযটা করা ঠিক বিধের়, বিবেক নানা আন্দোলনের মধ্যে 
স্থির বুদ্ধি দিয়া তাহা বুঝাইয়া দেয়। বিবেকের নিরম অপরিবর্তনীয়, 
কিন্তু তাহা অবস্থা ভেদে বিশে আকার ধারণ করে। 

প্র। বিবেক ধদি সকলকে এক আদেশ করে, তবে এক দেশে 
যাহা ধন্ম অন্য দেশে তাহা অধন্ম বলিয়া কেন গণ্য হয়? হিন্দুরা 
সহমরণ-প্রথাকে কেন স্ুপ্রথা বলিন্ন। আদর করিতেন? 

উ। ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রথা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেই 
সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলে বুঝা যার কোন প্রথা অমূলক 
নয়, প্রত্যুত মকলেরই উদ্দেগ্ত সাধু । যে হিন্দুশান্ত্রে আত্মহত্যাকে 
মহাপাপ বলে, সেই শাস্ত্রে আবার সহমরণ-প্রথা কেন প্রবন্তিত করিল? 
ইহার কারণ এই, হিন্দু-সমাজের যে প্রকার গঠন প্রণাণী, তাহাতে 
পতিহীনা হইলে নারীদিগের জীবন থাকা না থাকা সমান । বিশেষতঃ 
তাহাদিগকে এত বন্থণা ও প্রলোভনে পতিত হইতে হয় যে, সে সকল 
অতিক্রম করা দুঃসাধ্য । পত্বী পতির অন্ুমৃতা হইলে নকল পাপ ও 
বনত্রণা হইতে নিস্তার পাইবে ভাবিরা এই প্রথার সৃষ্টি হইল। পরে 


২২ 


৪5 নঙ্গত | 


ইহা বন্ধমূল করিবার জন্য শাস্ত্রে ইহার অশেষ গুণ ব্যাখা করিল। 
এইরূপে দয়ার ভাব হইতে নিষ্ঠুর কার্ধ্য সকল অনুষ্ঠিত হর। 

গ্রা। যখন কোন কার্ধো উপকার হইবে কি ন! হইবে জানিতে 
পারি না, তখন বিবেকের আদেশ শুন। যায় কিনা? 

উ। বিবেক ফলাফল চিন্তা করিরা কোন আদেশ করেন না। 
যেখানে কোন বিশেষ সং প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া কার্যোর প্রবর্তক হয়, 
সেখানেও বিবেকের তত প্রয়োজন নাই। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি 
মনকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে টানে অথবা যেখানে কোন প্রবৃত্তির উত্তেজনা 
দেখা যায় না, বিবেক সেখানে গম্য পথ স্পষ্টরূপে দ্েখাহয়া দেয়। 
উপমার জন্ত বিবেককে ঈশ্বরের মুখ অথবা আত্মার কণ্ণ বলা যায়, 
কিন্তু বিবেক অর্থ আমাদের মনের ধন্মরভাব। পুর্বে বলা গিয়াছে 
আমাদের সাধুভাৰ কি? না ঈশ্বরের সত্য ভাব যেটুকু আমাদের 
মনে প্রতিভাত হয়, স্থতরাং তাহা স্বয়ং ঈশ্বর । বে পরিমাণে ঈশ্বরের 
সঙ্গে যোগ হয়, সেই পরিমাণে আমি বিবেকী। বিবেক আমার 
ধর্বুদ্ধি নয়, যে তাহা! শাণাইয়া রাখিব এবং তদ্দারা সকল ধর্ের 
তত্ব নিরূপণ করিব। জীবনের সঙ্গে ইহার যৌগ । যথার্থ আবশ্তক 
সময়ে, ইহা ঠিক যাহা কর্তবা--বলিয়া দেয়। ঈশ্বরের যে আদেশ 
যখনই শুনিব, তখনই তাহা পালন করিতে হইবে) নতুবা আর 
আদেশ আসিবে না। পরমাতআ্বার সহিত জীবাআ্মার প্রথম সংযোগ 
কঠিন, কিন্ত একবার যোগ স্থাপন হইলে, 

“তার প্রেম লাগি তোমাতে, তোমার প্রেম লাগি তাহাতে, মিশে 
নদী জলধিতে হয় একাকার” 

প্রত্যাদেশের স্রোত ঘখন ঈশ্বর হইতে মনুষ্যের আত্মাতে প্রবাহিত 


কন্মযোগ | ১৭১ 





হয়, তখন তাহার আর চিস্তা করিতে হয় না) যা করেন তাই ঈশ্বরের 
কার্ধ্য। বুদ্ধির সন্ধীর্ণ আলোক দিয়া বা অমুক বলিয়াছেন বলিয়া, 
যখন ধর্ম স্থির করা যায়, তাহ! অতি নিকুষ্ট প্রণালী । উৎকৃষ্ট প্রণালী 
কি? ঈশ্বরের সহিত ভক্তের মিলনের ভাব। তিনি ভাহারই হইয়া 
বান, আদেশ কি, ইহা বুঝিতে তাহার কষ্ট হয় না। 'প্রচারককে 
যদি জিজ্ঞানা করা যায়, প্রচার কর! তাহার প্রতি কি ঈশ্বরের 
আদেশ ? তাহাকে তখনই বলিতে হইবে_ হা । নয় ত তিনি বলিবেন 
গ্রচারকের কাধ্য ছাড়িলাম, প্রাণ বাহির হইয়া যাউক, আর আমার 
পৃথিবীতে থাকিবার অধিকার নাই। কিন্তু এ স্থলে অহঙ্কার করিয়া 
আপনার কিছু গৌরব দেখাইতে গেলে নিশ্চয়ই পতন। প্রচারক 
জগতের কি পরিমাণে উপকার করিবেন তাহা তিনি কিছুই জানেন 
না। মনুষ্যের নিকট দীক্ষিত হইলে উপকার বুঝিয়া কার্ধা করিতে 
হয়, ঈশ্বরের নিকট দীর্ষিত হইলে সেরূপ নহে। 

প্র। ঈশ্বরের্$আদেশ কি প্রকারে বুঝা যায়? 

উ। ব্রাঙ্মের মনে কখন না কখন একটা জিদ্‌ হয়--কোনও মতে 
পুত্তলিকার পুজা করিব না, উপবীত রাখিব না, পৌত্তলিক মতে 
কোন কার্য করিব না। এরূপ জিন্‌ হইবার তাৎপর্য কি? তাহাতে 
কি ধন মান কি সখ বুদ্ধির কোন আশা থাকে? তাহ! দ্বারা 
সমাজের লোককে সুখী করিব এমন কি বিশ্বাস হয়? বরং ঠিক 
বিপরীত, কিন্ত সে ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। ইহা ঈশ্বরের 
আদেশ, করিতেই হইবে বলিয়া আত্মা দৃঢ-প্রতিজ্ঞ ও উন্মস্ত হয়। 
ইহা আপনার মত হইলে আত্মীয় বন্ধুগণের ক্রন্দনে বা গীড়নে 
পরিত্যাগ করিতাম। কিন্তু তাহাদের কোন প্রকার কথাই গ্রাহ্ 





»৭২ শঙ্গত। 





শি শিট শাশিশী শাীশী শপে পিটিশ চদা টিং শি চল 





করিতে পারা যায় না, যদি দুই দণ্ডকাল অপেক্ষা করিতে বলেন 
তাহাও শুনিতে পারা যায় না। তাহা তৎক্ষণাৎ করিলেই যে স্ব্গে 
যাইব তাহা নহে, কিন্তু না করিলে ঘোর অধর্খ হইবে বিশ্বাস হয়। 
আদেশের পরীক্ষা, তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিলে অন্তর দুঃসহ 
গ্লানি ও যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়। | 

প্র। ধাহারা বিবেকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না! এবং ফলাফল 
চিন্তা করিয়া কার্য করেন, তাহারা কি ধার্মিক হইতে পারেন না? 

উ। হাজার 001)1914) (উপকারবাদী ) হউন, অন্টের বেলা 
তাহার যুক্তি খাটে, কিন্তু কেহ যদি তাহার পুত্রকে কাটিতে যায়, তিনি 
সে কার্য্যকে তৎক্ষণাৎ অন্তায় বলিয়া ক্রোধান্ধ হইবেন। তিনি ইচ্ছা- 
পূর্বক বিবেককে বিনষ্ট করিতে যান, কিন্তু সহজে পারেন না। যে 
সকল ব্রাহ্ম প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া বিবেকের আদেশ অগ্রাহ্হ করেন 
এবং উপকারবাদী হন, তীহারা ব্রাঙ্গধন্মুকে সুবিধার ধর্ম করেন এবং 
অবশেষে তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করেন! ,ব্রঙ্গমন্দিরে যাওয়া, 
ব্রাঙ্মদিগের সহিত মিলিত হওয়া এক সময় ধিনি ঈশ্বরের আদেশ 
বলিতেন, এখন আর তাহা বলিতে চান না । তিনি বলেন ঘরে বসিয়া 
উপামনা করিলে কি হয় না? তিনি তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত 
বলিয়া মনকে প্রবোধ দেন। অর্থাৎ ঈশ্বর তাহাকে বলিলেন এত্রাঙ্গ 
সন্তান! মন্দিরে যাইতে তোমার অনেক কষ্ট হয়? তুমি ঘরে আমাকে 
পৃজা করিলেই যথেষ্ট ॥” আপনার বুদ্ধির দোষ ঈশ্বরের উপর চাঁপান 
হইল। পরে তিনি যুক্তি করেন ধর্মই কেবল একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে 
কেন? তাহার সহিত কতক পরিমাণে সাংসারিকতা না মিশাইলে 
নির্বদ্ধিতা এমন কি পাপও হয়। তিনি পাটের কারবার আনন্ত 


প্রকৃত বৈরাগ্য | ১৭৩ 








করিয়া হয় ত লোককে একাইতে ক্রুটী করেন না এবং অবশেষে ঘোর 
বিষয়ী হইয়া ঈশ্বরের নামও করেন না। 

প্র। ব্রাঙ্গদের পক্ষে বিবেক বা ঈশ্বরের আদেশ স্বীকার করা 
কি নিতান্তই আবশ্তক ? 

উ। ব্রান্মদের পুস্তক নাই, উপদেষ্ট। নাই, বাহিরের কোন 
অবলম্বন নাই, তাহারা নিজের ভ্রান্ত বুদ্ধির অনুযায়ী হইয়াও চলিতে 
পারেন না। তবে তাহারা কিসের উপর দ্াড়াইবেন ? আমাদের 
দু বিশ্বাস এই, থে সকল ব্রাহ্ম বিবেককে একমাত্র অবলম্বন করিয়া 
তাহার উপরে নিঙর করিবেন তীহারাই বাচিবেন; অন্তের পতন 
নিশ্চয় । জীবনের মধ্যে একটা বারও ঘিনি ঈশ্বরের মুখ হইতে একটা 
কথা শুনিয়াছেন বলিতে পারেন, তাহার পরিত্রাণের উপায় হইয়াছে । 
দেই একটী কথার ম্মরণ চিরকাল মধুময় হইয়া থাকিবে। 


শী শিস 


প্রকৃত বৈরাগ্য । 
বৃহস্পতিবার, ১১ই জোট, ১৭৯৪ শক) ২৩শে মে, ১৮৭২ খ্ষ্টাব | 


প্রশ্ন। বৈরাগ্যের প্রকৃত ভাব কি? 

উত্তর। বৈরাগ্য শব্ধ সাধারণতঃ সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা 
যেরূপ ভাবে গ্রহণ করেন, ব্রাঙ্গেরা সেরূপ করেন না। সাধারণ 
ভাঁব এই যে, এই পৃথিবী জরা মরণ শোক প্রভৃতি নানা বিপদে পরিপূর্ণ, 
অতএব তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া বনে গমন করিলে অথবা সন্ন্যাস- 
ব্রত অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকার শারীরিক ক্লেশ সহ করিলে 
বৈরাগ্য হয়। কিন্ত ব্রাহ্ম বলেন বিষয় ত্যাগ হইতে পারে, শারীরিক 


১৭৪ সঙ্গত । 





ক্লেশও সহা করা হইতে পারে, অথচ প্রত বৈরাগা হইতে অনেক 
দূরে থাকা যায়। প্রকৃত বৈরাগ্যে অভাব এবং ভাব দুই পক্ষ থাকা 
চাই। অভাব পক্ষ এই যে সংসারের প্রতি আসক্তি থাকিবে না, 
স্থখ দুঃখে সমজ্ঞান হইবে। ভাব পঙ্গ এই যে ঈশ্বরের প্রতি মন্পূর্ণ 
অনুরাগ হইবে। প্রকৃত বৈরাগ্যে এই ছুই ভাব একত্র সন্মিলিত 
হওয়! চাই । 

প্র। এই ছুই ভাবের কোন্টার সাধন শ্রেষ্টতর? 

উ। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সাধনই বৈরাগোর শ্রেষ্ঠ উপায় ও 
লক্ষ্য। ঈশ্বরকে একমাত্র প্রেমের বস্তু জানিয়া সমুদর হাদয় মন 
আত্মার সহিত তাহাতে আমক্ত হইলে সংসারের গ্রতি অনাসক্তি 
আপনা আপনি আসিপা পড়ে। কিন্তু সংসারের প্রতি আসক্তি থাকিবে 
না বলিয়া সংসারকে ঘ্বণা করা প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণ নহে । সমগ্র 
প্রেম ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে তাহার মধা দিয়া অনুরূপ প্রেম সংসারের 
উপর আপনা আপনি আসিয়া থাকে। তিনি যে ভাবে থে প্রেম 
দারা জগৎ প্রতিপালন করিতেছেন, সেই প্রেমে প্রেমিক হইরা 
সাংসারিক, পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য সকল সাধন করিলে 
প্রকৃত বৈরাগ্য সাধন হয়। 

প্র। সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়৷ সংসার পরিত্যাগ করিলে 
ঈশ্বরের প্রতি মতি ও ভক্তি কি অধিক হয় না? 

উ। সংসারের অনিত্যতা চিন্তা দ্বারা যে বৈরাগ্য হয়, তাহাকে 
শ্মশীন-বৈরাগ্য বলা যায়। তাহাতে মনে একটা সাময়িক উত্তেজনা 
আসিয়া ঈশ্বরের দিকে যাইবার কিছু পরিমাণে সাহাষ্য করিতে পারে 
বটে, কিন্তু স্থায়ী ফল লাভ হয় না। শ্মশানে শব দাহন দেখিলে 


প্রকৃত বৈরাগ্য । ১৭৫ 


টা 





অনেকের মনে কিছুক্ষণের জন্য বৈরাগ্য আইসে, কিন্তু তাহা আর 
পরক্গণে থাকে না। বিশেষতঃ ধাভারা বৈবাগোর জন্ত সব ছাড়িয়া 
বনে গিয়াছেন, তাহাদের ও মনের মধ্যে সংসারের আসক্তি কত প্রবল 
দেখা গিয়াছে, ইহাতে কত মুনিরও পতন হইয়াছে! দ্বিতীয়তঃ এই 
বিকৃত উপায়ে সংসারের প্রতি বিরক্তি ও ঘ্বণা যত হয়, ঈশ্বরের প্রতি 
শ্রীতি তত হর না। তৃতীয়তঃ ইসা দ্বারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচর্ণ করা 
হয়। সমুদয় সংসার ধার তিনি সংসারকে কখনও ছাড়েন না, আমরা 
কেন তাহা ছাঁড়িব? তিনি যে সংসারের উপঘুক্ত করিয়া আমাদিগকে 
এখানে পাঠাইলেন, আমরা তাহা হইতে পলায়ন করিয়া কি পুণ্যবান্‌ 
হইতে পারি? 

প্র। খুষ্টের ও চৈততন্তের বৈরাগ্য ভাব কিরূপ ছিল? 

উ। ঈশ্বরকে গ্রীতি এবং সংসারে তাহার প্রেম বিস্তার করাই 
ুষ্টের জীবনের উদ্দেশ্ত ছিল। অন্তান্ঠ ধশ্নু সাধকের পাহাড়ে বা 
জঙ্গলে গিয়া নির্জনে ধর্দুদাধন করিতেন, ঘটনাক্রমে কেহ তথায় 
উপস্থিত হইলে এবং আগ্রহ প্রকাশ করিলে তাহাকে ধর্ম্োপদেশ 
দিতেন। কিন্তু খুষ্ট সংসারের প্রতি বিরক্ত না হইয়া নগর মধ্যে 
থাকিতেন, নগরবামীরা উৎগীড়ন করিয়া তাহার প্রাণ পর্যান্ত বিনষ্ট 
করিল তথাপি তিনি সকল প্রকার কষ্ট সহা করিয়া প্রীতির সহিত 
তাহাদিগকে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতে কখনই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি 
আপনার শিশ্যগণকেও তীহার অন্ুবন্তী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন 
“10 ০৪ 076 00955 01 09৮1১৮ অর্থাৎ সহক্রবার উত্যন্ত হইলেও 
ুষ্টের ন্যায় সহি হইয়া সকলের প্রতি প্রেম বিস্তার করিবে। 
চৈতন্যের বৈরাগ্যের ভাব৪ অনুকরণীয় । তিনি ঈশ্বর প্রেমে মত্ত 


১৭৬ সঙ্গত । 


শশাশিপপিপলাশিি শশা শিস শী শীট টিটি তিশা শী ীপ্ীসসপসজসপাসাসাাাপা প্পপ পপ, 
পপ 


হইয়া সংসার ছাঁড়িয়। যান নাই, কিন্ত অনেক কষ্ট সহা করিয়া সেই 
প্রেমে জগৎকে মাতাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ বৈষ্ণবদিগের 
বর্তমান অবস্থা বিকৃত বলিতে হইবে, কিন্তু অগ্ভাপি তাহাদিগের মধ্যে 
প্রকৃত বৈরাগ্যের অনেক ভাব পাওয়া যায়। 

প্র। আমরা প্রতিজন সংসারের পরীক্ষায় পড়িয়া কি উপায়ে 
বৈরাগ্যের ভাব রক্ষা করিতে পারি? 

উ। আমাদের জানা উচিত যে বড় বড় কথার মতে পরিত্রাণ 
হয় না। প্রত্যেক সাধনের এক একটা মূল মন্ত্র বা সঙ্কেত আছে, 
বিশ্বাসের সহিত তাহা দুঢ়রূপে ধরিয়া! থাকিলে আশ্চর্য্য ফল লাভ হয়। 
সারের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য 
ৃষ্টানেরা ক্রুশের চিহ্ন ব্যবহার করে এবং বৈষ্ণবেরা মধুর হরিনাম 
উচ্চারণ করে। এইরূপ এক একটা ক্ষুদ্র সঙ্কেত টোটকা বধের 
হ্যায় মহাঁ বিপদেও বাচাইয়া রাখে। ব্রান্মেরা এরূপ কোন উপায় 
অবলম্বন করিবেন না কেন? কোন বিশেষ দৃষ্টান্ত বা শব্দের উপর 
অন্ধবৎ দৃষ্টি বদ্ধ করিলে কুসংস্কার হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেকে 
আপনার বিশেষ উপযোগী এক একটী সঙ্কেত করিয়া না লইলেও 
পরীক্ষার সময় অবলম্বন পাইতে পারেন না। রাণীর পক্ষে ঈশ্বরের 
ক্ষমা, দুঃখীর পক্ষে ঈশ্বরের দয়া স্মরণ নিতান্ত উপকারী। কিন্তু যিনি 
যে সঙ্কেত অবলম্বন করুন, ঈশ্বরের কৃপার সহিত যেন তাহার প্রত্যক্ষ 
যোগ থাকে । ঈশ্বরের কোন নাম কেবল শব্দ বলিরা গ্রহণ করিলে 
নিক্ষল। নাম করিলেই হৃদয় ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ হইবে এই জন্ 
সেই নামটা সব্বদা চিন্তা ও পরিশ্রম দ্বারা সাধন করিতে হয়। আমরা 
সাধারণ ভাবে একটা সঙ্কেত নির্দেশ করিতেছি “ঈশ্বর দয়াপূর্ণ হইয়া 
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আমার সঙ্গে আছেন” প্রত্যেক ব্রাহ্ম বে কোন কথায় হউক সব্বদা 
এই ভাব ম্মরণ করুন, চিন্তা করুন, সাধন করুন; বিপদের সময় 
ইহার আশ্রর্যয ফল প্রতাক্ষ করিবেন । পুণাস্া পলের উপাখ্যানে 
আছে, তিনি যখন রোমনগরে অন্ধকার কারাগারে একাকী রুদ্ধ 
ছিলেন, খুষ্ট জ্যোতিম্মর মুন্তিতে তাহার নিকট প্রকাশিত ভইয়া বলিলেন 
1১0] 1 1762 1000) 1 0 চ10)00155?1 পল ভীত হইও না, 
আমি তোমার সঙ্গে আছি । পল উত্তর করিলেন " [,010 1 11070 
1101) 1100৩ ১০৮০৭ 2100 1 ৭16 10 [8101 গরু! আমি 
জানি কাহার সেবা করিয়াছি এবং তোমাতে বিশ্বাস করিয়া আমি 
মৃতার জন্ত প্রস্তুত। এ কথার মধো কুপংস্কার ও কল্পনা থাকুক, 
কিন্ত পল বিশ্বাস-বলে খুষ্টকে যেরূপ আয়ত্ত করিলেন, বরাঙ্গ আপনার 
হদয়বাসী ঈশ্বরকে কি সেরূপ করিতে পারেন না? হহা করিতে 
পারিলে অতি সহজে প্রকৃত বৈরাগা শিক্ষা করা বায়। 

প্র। 1২০০২ 91 4৯০১ নামে একখানি ছবি খষ্টানেরা বড় 
আদর করিয়া থাকেন। তাহাতে পৰ্ধতের মত একটা ক্রম বঠিয়াছে 
এবং তাহার চারিদিকে সমুদ্রের ভয়ানক ঢেউ উঠিতেছে । এক ব্যক্তি 
অদ্ধ জলমগ্র হইয়া দুটরূপে পব্ধতের গোড়া ধরিয়া আছে, কত রত 
ও শুক্তি ভাপিয়! যাইতেছে, তাহার প্রতি দৃক্পাতও করিতেছে না। 
রঃ তাৎপর্য কি? 

উ। এ মনুষ্য সংসার-সাগরে ঈশ্বরের প্রেম ও বিশ্বাস দুঢব্ূপে 
অবলম্বন করিয়া আছে। তাহার চারিদিকে সারের ঘোর বিপদ- 
রূপ-তরঙ্গ আঘাত করিতেছে, তথাপি তাহাকে বিচলিত করিতে পারে 
না। সংসারের ঢেউতে কেবল ক্রেশ দেয়, অতএব তাহাতে সে 
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স্থের প্রত্যাশ িতে বুয়া, ভাসি বায় না এবং দুই একটা রত্রের লোভে 
প্রাণ হারাইতে চায় না। তাহার জীবন ও সুখের আশা কেবল 
সেই পাহাড়েতেই, অতএব সে প্রাণপণে তাহাই ধরিয়া আছে। এই 
লোক প্রকৃত বৈরাগী | 

প্র। রামমোহন রায়ের গানে আছে, “বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় 
সাধনে” সে কিরূপ ? 

উ। তাহাতে বিবেকের অর্থ কর্তব্য বিবেচনা এবং বৈরাঁগ্যের 
অর্থ সংসারের গতি উপেক্ষা । কিন্ত এক্ষণে আমরা এ দুয়ের 
এতদপেক্গ। উচ্চতর ভাব শিক্ষা করিয়াছি । বিবেক কিনা 
আ।আাতে ঈখরের সাক্ষাৎ আদেশ শ্রবণ এবং বৈরাগ্য কি না সংসারে 
বিরক্ত না হইয়া হৃদয়ের গ্রীতি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করা। 
হাই স্বাভাবিক ও প্রকৃত সাধন। ইহা যেমন মধুর, সেইরূপ 
রী । 

প্র। উপাসনার সকল অঙ্গ কিসে ভাল লাগে? 

উ। সাধারণতঃ ধাহারা আরাধনা, ধ্যান এবং প্রার্থনা এইরূপে 
উপাসনাকে বিভক্ত করেন, তাহারা! ইহাঁদিগের সাঁমপ্তন্ত বাখিতে না 
গারিরা হয় ত কোনটা অধিক ও কোনটা অল্প করিয়া ফেলেন । 
বার প্রার্থনা ভাল লাগে তিনি হয় ত আরাধনা ও ধ্যানেতেও প্রার্থনা 
করেন, ধিনি ধ্যান ভালবাসেন, তিনি হয় ত ধ্যানেতেই অধিক 
সময় ক্ষেপণ করেন। তিন অঙ্গের পরিমাণ ও ভাব যদি ঠিক থাকে, 
ভাহা হইলে তিনই মিষ্ট হয়। 

আরাধনা কি? ঈশ্বরের কতকগুলি স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মনে 
যে ন্ডাব হয় তাহা প্রকাশ করা। সত্য স্বরূপের আরাধনার সময় 
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করুণা কি অন্ত কোন ভাব আনা ঠিক নয়। ইহাতে আরাধনা 
সঙ্কীর্ণ হয় বটে, কিন্তু শীঘ্ব আয়ন্ত হয় এবং মিষ্ট লাগে । 

ধ্যানকি? মনের গভীরহম স্থানে প্রাণের মধ্যে ঈশ্বর জীবনের 
জীবন হইয়া রৃহিরাছেন, উহা স্থিরভাবে অনুভব করা। ধ্যান ছুই 
প্রকার (৯) তিনি নিজে আপনাঁকে প্রকীশ করেন, (২) আপনার 
টেষ্টার় তাহাকে দেখিতে ভয় । যে দিন ভিন নিজে দেখা দেন, 
সেই দিন বথার্থ ধানে মন সহজে নিমগ্ন হয়। সেই দিন স্মরণ 
রাখিয়!, প্রতিদিন সেইরূপ ভাবে ধ্যান করিতে, ঈশ্বরকে অন্ষণ 
করিতে, অভ্যাম কর! উচিত । ধ্যানের সময় সমুদয় সংসারকে বিদায় 
দিয়া “বিরলে ভীষ্ভার সনে? কিছুক্ষণ থাকা চাই | 

গ্রার্থনা-_অনিশ্চিত ও অস্রল ভাবে হইলে ফল দর্শে না। 
উপাসনা করিবার অগ্রে আপনার জীবনের বিশেষ অভাব ভাবিয়া 
রাখা এবং প্রার্থনার সময় ব্যাকুলহৃদরে সেইটী চাওয়! উচিত । 





আদেশ। 
বৃহস্পতিবার, ১৮ই জোট, ১৭৯৪ শক 7 ৩০শে মে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ | 
প্রশ্ন । সকল মন্ুষ্ণের গতি ঈশ্বরের আদেশ কি নিশ্চয়ই হয়? 
উত্তর। ঈশ্বর জীবনের নিয়ন্ত| ভইরা সন্দক্ষণ আমাদিগের সঙ্গে 
সঙ্গে রহিরাছেন এবং সর্ধক্ষণই গ্রতোক আত্মার এ্রতি তাহার 
আদেশ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি অবিরত গ্রহ নক্ষত্র সকলকে 
আকাশে ঘুবাইতেছেন বেমন সত্য, ইহাও সেইরূপ । তবে বে আমরা 
তাহার আদেশ শুনিতে পাই না তাহার কারণ ইহা নহে যে, তিনি 
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বলেন না, কিন্ত সংসারের মোহ কোলাহলে আমাদিগের কর্ণ বধির। 
এক এক সময় যখন আমাদের চৈতন্য হয়, তখন আমরা তাহার স্পষ্ট 
আদেশ শুনিয়া জীবনপথে নির্ভয়ে অগ্রসর হই। সেই চৈতন্য যদি 
সর্ধক্ষণ থাকে, সর্ধক্ষণই তাহার আদেশে জীবনকে সঞ্চালন করিতে 
পারি। 

প্র। আদেশের বিশেষ লক্ষণ কি? 

উ। আদেশ সুস্পষ্ট, অপরিবর্তনীয়, ইহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের 
উৎসাহ ও আনন্দ প্রবাহিত হয়; ইহা পালন না করিলে অন্তর গ্লানি 
ও অস্থিরতায় জলিতে থাকে, ইহাতে ফলাফলের বিচার করিতে দেয় 
না। এই কয়েকটা লক্ষণ দ্বার। প্রকৃত আদেশ নির্ণয় করা যায়। 
আপনার বুদ্ধি দ্বারা! যাহা উচিত বলিয়া! ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করা যায়, 
তাহাকে আদেশ বলা যায় না। 

প্র। আদেশ লঙ্ঘন করা যায় কি না? 

উ। মনুষ্য স্বাধীন জীব, এ জঙ্ত ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়াও তিনি 
তাঁহ! পালন না করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু একবার ধিনি 
আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাহার নিকট আদেশ আসা বন্দ হয়। 

প্র। আমার প্রতি বদি ঈশ্বরের আদেশ হয় আফিসের কর্ম 
ছাঁড়” ছাঁড়িয়া কি করিব তখন তিনি বলিবেন কি না? 

উ। যখনকার ঘে আদেশ তখনকার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। 
আদেশের স্বভাব এইরূপ যে, তাহার প্রথমটা প্রতিপালন না! করিলে 
দ্বিতীয়টা আইসে না। ধাহার প্রতি কম্ম ছাড়িবার আদেশ হয়, 
তিনি আগে তাহা ছাড়ন, পরে যাহা করিবার ঈশ্বর তাহা বনিয়া 
দিবেন। 
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প্র। ধাহারা আদেশ শুনেন নাই, তাহারা কি প্রকারে তাহা 
শুনিতে পাইতে পারেন? 

উ। আদেশ শ্রবণ করিতে হইলে আপনার জীবনের বিশেষ 
অভাব অনুভব করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং ব্যাকুল- 
হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হয়। জীবনের কর্তব্য কিছুতেই স্থির করিতে 
পারি না, ঈশ্বরের আদেশ না পাইলে চলে না এই ভাবে যদি তাহার 
নিকট হতা। দিয়া পড়িয়া থাকা যায়, সরল প্রার্থীর নিকট ঈশ্বরের 
আদেশ নুষ্প্৯ ও উচ্চৈঃস্বরে আগত হয় এবং তাহার সকল সংশয় 
দূর করিয়া দেয়। 

প্র। ঈশ্বরের আদেশে জীবনের সকল কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করা 
যায়? 

উ। আদেশ শ্রবণ ও পালন করিয়া যত তাহার সহিত পরিচিত 
হওয়া যায়, ততহ তাহা নিঃশ্বাস প্রশ্থাসের স্ঠায় সহজ হয়। তখন 
বিশ্বাস দ্বারা আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ হয় এবং জীবন তাহার 
সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া আপনার কাধ্য সাধন করিতে থাকে । 

প্র। ব্রাহ্মদিগের অনেকের এত মত পরিবর্তন হইতে দেখা যায় 
কেন? 

উ। অগ্ঠান্ত ধন্মীবলম্বীদিগের স্তায় ব্রাহ্মদের নির্দিষ্ট পুস্তক, 
উপদেষ্টা বা কোন বাহা অবলম্বন নাই । বিবেক বা ঈশ্বরের আদেশই 
তাহাদিগের এক মাত্র নেতা ও অন্রান্ত শান্ত্র। ধাভারা সেই আদেশ 
অস্বীকার করেন, তাহারা আর কিসের উপর স্থির হইয়া দীড়াইবেন? 
তাহাদের ব্রাঙ্গধশ্ম কখন মিলের জীতায় পিষিয়া 901108050 
(উপকারবাদী ) হয়, কখন নাস্তিকদের গ্রন্থ পড়িয়া ঈশ্বরকে অস্বীকার 
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করে। তাহাদের জীবন আজি এক প্রকার, কল্য আর এক 
প্রকার। হাহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম হইয়া থাকিতে চান, তাহারা ঈশ্বরের 
আদেশ শ্রবণ জন্য সাধন করিবেন এবং তাহারই উপর জীবনকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবেন । 


বিবাহ । 

বৃহস্পতিবার, ২৫শে জোট, ১৭৯৪ শক; ৬ই জুন, ১৮৭২ খুষ্টান্দ। 

গ্রশ্ন। প্রতোক ব্যক্ভিরই বিবাহ করা উচিত কি না? 

উত্তর । মনুষ্যগণের পক্ষে সাধারণ নিয়ম এই বে, বিবাহ করা 
উচিত। কিন্তু বিশেষ ব্ক্তির পক্ষে বিশেষ নিয়ম । বিনি বিবাহ 
করা অপেক্ষা না করায় আপনার কল্যাণ ও জগতের মঙ্গল অধিক 
সাধন করিতে পারেন বুঝিবেন, তিনি অবিবাহিত জীবনেই ঈশ্বরের 
প্রকৃত সেবক হইয়! পুণ্য সঞ্চর করিতে পারেন। কিন্ত এ বিষয়ে 
কেহ কাহাকে উপদেশ দিতে পারেন না, আপনার প্রতি ঈশ্বরের 
অভিগ্রায় কি, ইহা বুৰিয়া যিনি কাধ্য করেন, তিনিই ঠিক কার্ধ্য 
করেন। 

প্র। বাহাঁরা কোন শুভ উদ্দেশে বিবাহ না করেন, বিবাহ 
করিলে কি তাহ! সাধন হয় না? ৰ 
উ। এক ব্যক্তি কেবল দেশে দেশে ধর্ম প্রচার করিয়া ভ্রমণ 
করাই জীবনের এক মাত্র কার্ধা বুঝিলেন, অথবাঁ কৌন স্ত্রীলোক 
রোগী বা যুদ্ধে আহত ব্যক্তিগণের সেবায় চিরজীবন সমপণ করিবেন 
স্থির করিলেন, এপ স্থলে বিবাহিত হইলে তাহাদিগের স্বাধীনতার 


অনেক বাঘাত হয়, স্তৃতরাং তীহারা সম্পূর্ণ তৃপ্তিপুর্বক জীবনের 
উদ্দেপ্ত সাধন করিতে পারেন না। 

প্র। সকলেই যদি এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিবাহ না করেন, 
তবে স্ষ্টি কিরপে রঙ্গ হইবে? 

উ। সকলে মুঠি হইলে ছুতা পরিবে কে? এ ভাবনা যেমন 
বুথা, ইভাও সেইন্ধপ। ঘাহা হইবে না, তাহা কল্পনা করিয়। দুঃখ 
করা মিছা । 

গ্র। হিন্দুমাজে বর্ঁমান বিবাহ প্রণালী যেরূপ বিরূত, তাহাতে 
বিবাঠিত বাক্তি দারী কি না? 

.উ। বিবাহের প্রকৃত অর্থ-ঈশ্বরের পথে যাইবার জন্ত নর ও 
নারীর মাম্বার মিলন। কিন্তু পছন্দ করিয়া! বিবাহ কাঁরিলেও তাহা 
না হতে পারে । মামান্ততঃ বিবাহকে একটা সত্যে বদ্ধ হওয়া বলিয়া 
সকল সনাজেই স্বাকার করে। নর ও নারী পরস্পরকে স্বামী ও পড়ী 
বণিরা গ্রহণ করিলেহ সত্যে বদ্ধ হয়া হইল। সতা পালন করিতেই 
হইবে। পরস্পরের সদন্ধ-জশিত-দাগিহ কেহ এডাহতে পারেন না। 

প্র। স্বামী গন্ত্রী বণিয়া পরস্পরকে গ্রহণ করিবার পুর্বে বদি 
মনের অনম্মিলন হয়, সম্বন্ধ ত্যাগ করা যার কিনা? 

উ। বে দুহূর্তে জ্ঞানোদয় হইয়া পরম্পরকে স্বামী ও স্ত্রী বলিয়। 
মনে নে স্বীকার করা হয়, সেই মুহুর্তেই সত্যে বদ্ধ ভওয়। ভইল | 
কিন্ধু সে বে কোন্‌ সমরে হর, নির্ণর করা কঠিন । অসন্মিলন প্রকাশ 
পাইলেও অনেকে আপাততঃ পতি পত্রী সন্বন্ধ পির করিয়। লন এবং 
আশা করেন, ক্রমে চেষ্টা করিয়া অসছাব দূর করা যাইবে ।. এ 
আশা শ্বাস নিবৃত্ত হর না, আর কিছুদিন দেখি বলিয়া বিস্তারিত হয়। 
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হয় ত চল্লিশ বৎসর পরে গুন্িল লন টাকি পারে। তবে মনে মনে 
মিলে না বলিয়! স্ত্রী স্বামীকে, বা স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারেন 
না। আর একটা জান! উচিত পতি পত্বীর মিলন সাংসারিক সুখের 
জন্ঠ নয়, কর্তব্য সাধন জন্ত। ইহা হইলে যাঁবজ্জীবন সেই কর্তব্য 
পালনে নিযুক্ত থাকিতে হয়। 

প্র। বিবিরা গোরাকে বিবাহ করিতে অধিক পছন্দ করে কেন? 

উ। পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতিতে মিলন হয় না, কিন্তু বিভিন্ন 
প্রকৃতির মধ্যে একটা গুঢ় আকর্ষণ আছে । এই জন্ত খুব কোমলতায় 
ও খুব কঠোরতায় মিলিয়া যায় । ৃ 

প্র। পুরুষ দুশ্চরিত্র হইলে আবার ফিরিতে পারে, কিন্ত স্ত্রীলোক 
একবার মন্দ হইলে আর ভাল হয় না কেন? 

উ। সমাজের পক্ষপাতিতাতে এরূপ হয়। পুরুষ যত খারাপ 
হউক না কেন, তাহাকে ভাল করিবার জন্ত আমরা উপায় গ্রহণ 
করি। সে ভালও হইয়া যায়। কিন্তু স্ত্রীলোকের এক পাপ আর 
সহ্ত্র পাপ সমান বলিয়া গণনা করা হয়। স্থৃতরাং তাহারা একটু 
কলঙ্কিত হইলে অধিক পাপ করিতে কুণ্ঠিত হয় না । একটা পয়সা 
চুরি আর ছুই লক্ষ টাকা চুরিতে যদি সমান দণ্ড বিধান করা যায়, 
কে না অধিক চুরি করে? স্ত্রীলোক মন্দ হইলে অন্যকে পাপে যত 
লওয়াইতে পারে পুরুষ তত পারে না, এই জন্ত স্্ীলোকের উপর এ্তে 
শাসন এবং তাহাতে সমাজ বাঁচিয়া আছে। কিন্তু পৃথিবীতে ন্বর্গ- 
রাজ্য আনিতে হইলে দূষিত স্ত্রীলোককে দ্বণা করিয়া পরিত্যাগ করা 
যাইতে পারে না, কিন্তু বিধি মতে সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে । 
সমস্ত পৃথিবীর এখন এই অভাব রহিয়াছে । 


প্রকৃত বৈরাগ্য । ১৮৫ 
গ্র। বর্তমান সময়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি পুরুষধিগের কিরূপ 
ব্যবহার কর্তবা? 

উ। স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়__ 
আন্তরিক 'ও বাহিক। তাহাদিগের প্রতি কি ভাবে দেখিব ও কির্নপ 
আচরণ করিব? যদি পাপ নিবারণ, পরম্পরের বিশুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন 
করিতে হয় তাহা হইলে গ্রথমে মনকে ভাল করা চাই । হিন্দু- 
সমাজে ভ্ত্রীজাতির প্রতি ঘে ভাব আছে, তদপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্তর 
ভাব চাই। অর্থাৎ অবলা বলিয়া দয়া এবং বিশেষ ধন্মভাবের জন্ত 
শ্রদ্ধা । সবল দুর্বলকে আশ্রর দিবে ইহা ঈশ্বরের নিয়ম । যেমন ধনের 
সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রকে সাহায্য করার দায়িত্ব, সেইরূপ পুরুষের বলের 
সঙ্গে দুর্দল স্ত্রীজাতিকে দঘ্না করিবার ভার ঈশ্বর আমাদের হস্তে 
ধিরাছেন। এখন পুরুষেরা সমষ্টি ধরির। স্্রীলোকদিগকে যেরূপ নীচ 
ভাবেন, তাহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া কঠিন। ইহা৷ ব্রাঙ্মধন্থরর 
বিরুদ্ধ ভাব। আমর। নারী প্রকৃতিতে ঈশ্বরের প্রেম ও কোমলতা 
দেখিয়া শ্রদ্ধা করিব; কোন বিশেষ স্ত্রীলোকের চিত্রের প্রতি লক্ষ্য 
করিব না। দয়া ও শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে স্ত্রীজাতির গ্রতি আর আর 
ভাব পুরুষ জাতির সহিত সাধারণ। 

দ্বিতীরতঃ বাহ্বিক আচরণ । হিন্দুসমাঁজে স্ীজাতির সহিত পুরুষ 
জাতির পুর্বে যেরূপ সম্বন্ধ ছিল এখনও সেইরূপ আছে। শ্থতরাং 
সেই পুরাতন আচার ব্যবহার চলিতেছে । কিন্তু আমরা পরস্পরের 
প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রাখিতে চাই, স্থতরাং আমাদের আচার ব্যবহার 
অন্ত রূপ হওয়া আবগ্তক। স্ত্রীলোকদিগের সহিত পারিবাদ্ধিক ও 
সামাজিক সম্বন্ধ অনুসারে ব্যবহার বিভিন্ন প্রকার হইবে । মাতা, স্ত্রী 

২৪ 
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পপি িশিশশাশটাতি ১৯১ ০০০৬৭ লে টি 








তগ্নী ও কন্তার সহিত বে গ্রকার বাবহার কর! উচিত, তদ্দিষয়ে 
আঁধক বল! বানুলা। পরিবার মধ্যে বাহার সঙ্গে বেরূপ ঘশিতা 
তদ্নারে সকণেহ আন্কেটা ভদ্র ব্যবহার করেন। কি্ু অনেক 
কর্তব্য আছে হিন্দুমঘাজে থাকিয়। তাহা অম্পয তহয়া উঠে না। 
হিনসমাজে স্ীলোকের উপর বত শামন, পুরুষের উপর তত ন 
বিহিত খ।সন উভরের উপর হওয়া আবগ্তক। 

অপরাপর ভ্রীলোককে পরিচিত ও অপরিচিত বলিয়। ছুই ভাগে 


ঙ1। 
৩1 


ও 


বিভক্ত কর বার এবং তদনুসাদে ব্যবহারের গুভেদ বক্া কর! 
উচিত। ভ্রীলোকদের সন্বন্ধে সাধারণতঃ বে থে বাবহার নিতান্ত 
আবঠ্ঠক তাহ বণ] যাইতেছে। 

গ্র। স্ত্রী পুকুধধিগের পরশ্গরের মন্থন্ধে সাধারণতঃ কি কি 
ব্যবহার প্রথাণী অবলম্বন কর। আবগ্তক ? 
॥ উ। তাহা এক এক করির! বল! যাইতেছে 2 

১।-_পুরুষ পুরুষের নিকট শ্রীলোক স্ত্রীলোকের নিকট খাহা 

করুন, পরম্পরের শিকট থাকিলে অবপ্তই শরার আবৃত বাঁথিতে 


স্ৈ 


হইবে। বর্তান হিনূসদাজে এ বিয়ে বেকূপ শৈথিল্য আছে তাহা দূর 
করিতে হইবে । অনাবৃত গাত্রে পত্রম্পরের সহিত আলাপ করা কথনই 
যুক্তিপিদ্ধ নহে। যতবার পরস্পরের মহিত সাক্ষাৎ হইবে, ততবার 
এই নিরম পালন আবগ্তক | শ্্রীলোকেবা স্নান, রন্ধন, কাপড় কাচা 
বলিরা কোন ওজর করিতে পারেন না। গ্রীন্মগ্রধান দেশ বলিয়া 
পুরুষের আপনিও শুন! বায় না, কেন না সমস্ত দিন কাগ্যালয়ে কিরূপে 
থাক! হয়? শ্ক্ষ বন্ধ পরিধান স্ত্রী পুরু উভয়েরই পক্ষে পরিহার্ধা | 
্্রীলোকেরা কখন একটা অঙ্গবক্ষা ভিন্ন পুরুষদের নিকটে যাইবেন না। 


প্রকৃত বৈরাগা। ১৮৭ 


২।-_গৃছে জানাণির স্।ন স্বতন্ব থাকা উচিত; অন্ততঃ পরষ্পরের 
দৃষ্টিগোচর ন| হয় এপ উপার করিতে হইবে । 
51- সংবাদ না দির বা সম্মতি না লইয়া স্ত্রী পুরুষ কেহ পর- 


স্গরের গুভে প্রবেশ করিবেন না। 





৪1_-কথাথাব1--আশ্লীন ভাবা এবং এদপ কথা যাহাতে 
ধীলোকের লঙ্ঞ। ও ধু আঘাত লাগিতে পারে-বলা উচিত 


৮৯17 
তি 


শাহে। জঘন্য বিষ রা গরিহান পরিহাধ্য। আমোদের 
ভহে গুকজনের সনক্ষে যে সকল নিদোধ আমোদ করা যায়, তাহ! 
হইতে পাৰে । 

৫-থাতর্পশ-জ্জী পুকধ উভধের মধো সর্কদা কিঞ্িৎ বাবধান 
উচিত। এক স্থানে ধসিবে গারে গারে বেন না লাগে এরূপ 
চেট। কর! আবগক। জনতা স্থানে বিশেধরূপে সাবধান হইতে 
হইবে। বাবধের পোষাকের আর যে দোষ থাকুক, এ সম্বন্ধে 
অনেকট! ভদ্রত! রঙ্গ করিয়া থাকে এবং তাঙাতে অনেক মঙ্গল হয়। 
না সা পুরুবদের পৃথক স্থান নিদিষ্ট হহধাছে,। এ নিরনটা আত 


আমাদের একটী বিষধর বিখ্যেজগে স্মরণ রাথা আবগ্তক যে, ধর্ম 
হাজার উত্ক% হউক, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে উহার শন না থাকিলে 
বিকৃত ফন 
নৃত্যগাত। ধর শিরম হর, কিন্ত শাসন অভাবে মে ভাব যার পর নাই 
জঘন্য হই! পড়িয়াছে। 


ন্ট 


উৎপন্ন হয় । বৈষ্ঞবধিগের প্রথমে অতি উচ্চভাবে একত্র 


ত 


১৮৮ সঙ্গত | 


টি করার উরনিত তি ১ 


চরিত্র সংশোধনের উপায় । 
বৃহস্পতিবার, ৩২শে জোষ্ট, ১৭৯৪ শক ) ১৩ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ । 


প্রশ্ন । ব্রান্মেরা কি বলেন বে ব্রান্মেরাই পরিব্রাণ পাইবেন, আর 
ধাহাঁরা অব্রাহ্ম অর্থাৎ হিন্দু, খুষ্টান, কি মুসলমান, তাহারা পরিত্রাণ 
পাইবেন না? 

উত্তর । ব্রাঙ্গেরা বলেন পরিত্রাণ সকলেরই হইবে । কেবল হিন্দু 
মুসলমান খৃষ্টান নয়, নাস্তিকেরাও পরিত্রাণ পাইবে । কিন্তু পরিত্রাণের 
পথ এক মাত্র ঈশ্বর । ধাহাঁরা ইহলোকে তীহাকে আশ্রয় ন! করিলেন, 
তাহাদিগকে পরলোকে করিতেই হইবে, নতুবা তীহারা পরিত্রাণের 
রাজ্যে যাইতে পারিবেন না। অনেকে বলেন পৌন্তলিকদের মধ্যে 
যাহা কিছু আছে সকলই অসার, আমরা সেরূপ বলি না । তাহাদিগের 
ভক্তি, পুণ্য, পবিত্রতা পরিত্রাণের পথে অনেক সাহাঁধ্য করিতে পারে। 
কিন্তু কোন স্থানে যাইতে হইলে কাপড় পাথেয় যেরূপ, এগুলিও 
সেইরূপ সম্বল মাত্র। ঠিক পথ না ধরিলে কেবল সম্বল লইয়!, আমরা 
কোন নিদিষ্ট স্থানে বাইতে পারি না) এক ঈশ্বরকে মুক্তির পথ বলিয়া 
না ধরিলেও আমরা মুক্তির রাজ্যে যাইতে পারি না । তবে ইহ! বলা 
যাঁয় যে ত্যাগণীল ভক্তিমান্‌ পৌত্তলিকগণ যখন এক ঈশ্বরের শরণাপন্ন 
হইবেন অর্থাৎ ব্রাহ্ম হইবেন, তখন অনেক সাধনহীন ত্রাঙ্গ অপেক্ষা 
তাহার! অগ্রসর হইয়৷ যাইবেন। 

প্র। যদি কেহ বলেন ইহলোকে না হইলেও যদি পরলোকে 
মুক্তির পথ অবলম্বন করা যায়, তবে ইহলোকে পৌত্তলিক রহিলাম 
তাহাতে ক্ষতি কি? 


চরিত্র সংশোধনের উপায়। ১৮৯ 


উ। সভ্োর জ্ঞান বখনই হইল, তখনই তাহা অবলম্বন করা 
চাই, নতুবা আত্ম বিকৃত হইয়া যায়, তাহার প্রকৃত উন্নতি হয় 
না। অনত্য লইয়া! মুক্তির দ্বারে প্রবেশ করা যায় না। যিনি বলেন 
এখন নরহত্যা করি, ফাঁপি গিয়া ভাল হইব, তিনি কেমন লৌক ? 
পৌন্তলিকতাকে মিথ্যা জানিয়াও ধিনি তাহা না ছাড়েন এবং পরলোকে 
এক ব্রন্মের উপানক হইয়া মুক্তি লাভ করিবেন বলেন, তিনিও তদ্রপ। 
দয়াময় ঈশ্বর পরিত্রাণের পথ-_পৌন্তলিক, খুষ্টান, নাস্তিক সকলেরই 
জন্য প্রসারিত রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিতে হইলে 
পৌতভ্তলিকের পৌন্তলিকতা, খুষ্টানের খৃষ্টান মত এবং নাস্তিকের 
নাস্তিকতা অগ্রে পরিতাগ করিতে হইবে । ইহলোকে ইচ্ছাপুর্বক 
সেই সরুল সঙন্কীর্ণ ও অসত্যভাব পোষণ করিলে পরলোকে ব্রক্গসাঁধনের 
পথ আরও কঠিন করিয়া রাখা হয়। 

প্র। ঈশ্বর যদি সর্ধজ্ঞ, যে সকল কাধ্য আমরা করিয়াছি, 
করিতেছি বা করিব তিনি সকলই জানেন, তবে আর আমরা পাপ 
পুণ্যের চিন্তা করি কেন? 

উ। মনুষ্য পাপ পুণ্যের জগ্ত দাঁয়ী, অতএব তাহার নিমিত্ত 
তাহাকে ভাবিতে হইবে। ঈশ্বর যদি আমাকে জড় পদার্থের স্তায় 
করিয়া স্বাধীন ইচ্ছার পথ কুদ্ধ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে কেষল 
অধীনভাবে কাধ্য করিতাম, কোন বিষয়ের জঙ্ট দায়ী হইতাম না। 
ঈশ্বর সর্বজ্ঞ অথচ তিনি আমারিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন, 
এ ছুটাই আমরা মানি, কিন্ত এ দুয়ের কিরূপ যোগ আছে, ঠিক নির্ণয় 
করিতে পারি না। স্ষ্টির সকল মূল বিষয়ই আমাদের বুদ্ধির অগম্য। 
ধাহারা অদৃষ্ঠ মানেন এবং বালক ভূমিষ্ট হইলে-ঈশ্বর তাহার অনৃষ্ট 


১৯১০ নঙগত | 


শা শি শি শশা পা চেন কু ললিতা শা শা ট্গশশীগীগগ 





কপালে লিখিয়া দেন__বলেন, তাহার পাপ পুণ্য করিবার সময় মন্তায্যের 
স্বাধীনতা আছে অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রতোকে মনে মনে 
জিজ্ঞাস! করিলে জানিতে পারেন যে, তিনি যখন কৌন পাগ করেন, 
তখন ঈশ্বর সর্ধজ্ঞ বা কপালে লেখা আছে বণিয়! সেই অন্থরোধে 
করেন না, কিন্ু আপনার গাপ ইচ্ছা হইতে করেন। ঘে কোন 

1প হউক না, কার্ণ-পরম্পরা ধরিলে আপনার স্বাধীন ইচ্ছাই ভাহার 
মূল দেখিতে পাওয়া যার। ইচ্ছা যাঁদ স্বাধান হইল, এবং আমার 
মন্দ ইচ্ছাই পাপ হইল, তবে আর ঈশ্বরে পাপ স্গধিতে পারে না। 
তাহার নিকট সকল সমরই বর্তমান কাল, স্তভরাং তিশি জাঁনিতেছেন 
বলিয়! আমার পাপের অন্যথা হয় না । 

প্র। আমিঘ ভক্ষণে গাগ হয় কি না? 

উ। ত্রাঙ্গদের মধ্যে আদিৰ ভক্ষণ ও নিরামিয ভক্ষণ উভয় 
প্রথাই আছে, সুতরাং এ বিষয়ে খিটার করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিবার 
অধিকাঁর আমাদের নাই। প্রত্যেকে আপনার বিবেক 'ও ধন্মাবুদ্দিকে 
ভিজ্ঞানা করিরা এ বিধয়ের কর্তব্যতা স্থির করিবেন । আরা এই 
মাত্র বলিতে পারি, ধাহারা নিরামিষ ভোজন করেন তাহারা বলেন 

জগদীশ্বর পৃথিবীতে থাগ্গের অভাব রাখেন নাই, তবে বাহাতে জীবের 
প্রাণহিংসা হয় তাহা করিবার কি গ্রয়োজন? আর তাহাতে দয়ার 
ভাব গিয়া হৃদয় ক্রমশঃ নিটুর ও কঠোর হইতে পারে। 

প্র। বর্তমান অবস্থায় ব্রাঙ্মদের চরিত্র সংশোধনার্থ কিরূপ বিশেষ 
সাধন চাই? 

উ। ্রাঙ্মদের মধ্যে একটা ধর্মাশাসন নিতান্ত আব্তটীক | ইহা: 
কঠোর অথচ প্রেমপূর্ণ হইবে । আমাদের মধ্যে কেহ কোন দোষ 


চরিত্র সংশোধনের রর উপায়। [১৯১ 


করির। গার পাইবেন না) অথচ স্নেহের সহিত তাহার সেই দোষ 
সংশোধন করিতে হইবে। দো নংশোধন ও গ্রেমবিস্তার এই ছুইটা 
ভাঁব স্বরণ বাখির! 'একটা শাসন গ্রণালা প্রস্তুত করিতে হইবে। 
এখন আমাদের মধো এ ছুয়েরুই অভাব । আনে পরম্পরের দোষের 
গ্রতি উপেক্গা কির ভয় কোন কথা কহেন না, নয় একটা দোষ 
পাইলে উপাস বিদপ কিয়! ও বিনঙ্গণ শন্ত শক্ত দখ কথা শুনাইয়। 
বৈর-নিধাভন করেন । আমর কাহাকেও মারিব না কাটিব না, 
কিন্ব লাভার দোন দেখিলে তত্ক্ষণাহ উহার সংশোধনের চেষ্টা করিব। 
সাঁনাগিক এরপ একটী শামন-ভয় রাখা উচিত যে, ভাহার সম্মুখে 
কেহ পাপ করিতে সাহম না করেন । কিন্ত আমাদের মধ্যে একবার 
নিশি আসিগাছেন তাহাকে আর তাড়াইবার কাহারও অধিকার নাই। 
বদি কোন ভাত! ভাডিত হন, তজ্জন্ত আমরা দায়া। 

আমরা আগনার| একজ্র হইয়া আপনাদের শাসন জন্য এই নিয়ম 
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১। প্রতোক বাক্ষকে প্রতিদিন নিজ্জনে উপাঁসনা এবং সপ্তাহে 
অন্ততঃ এক পিন সামাজিক উপাসনা করিতেই হইবে। প্রত্যেকে 
রি জন্য ঈশ্বরের ও রাহ্মদিগের নিকট দায়ী। 

২। পানাপক্ি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, ক্ৃতন্রতা, বিশ্বাস-বিরদ্ধ- 
বাবার, ঈশ্বরের নামের অবনাননা বা ধর্খা ব্যিয় লইয়া পরিহাস, 
ক্রোধের গ্রকাশ, ভ্রাতার এতি অধিশ্বান ফচক কথা বলা, ভ্রাতার 
দোঁব লইরা আমোদ করা, আমাদের মধো কাহারও বেন একবপ 
কোন দোষ না থাকে । থাকিলে ভ্রাতার শাসন.ও ভত্সনা করিবার 
অধিকার থাকিবে। 


১৯২ সঙ্গত | 


এ সম্বন্ধে দুইটা বিষয় আমাদের ম্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ 
আমাদের মধ্যে যে কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন, তাহাকে তজ্জন্ 
ভ্রাতাদিগের নিকট তিরস্কার ভাজন হইতে হইবে। সকলে অগ্রে ইহা! 
জানিয়া যেন প্রস্তুত থাকেন। 

দ্বিতীয়তঃ শাসন কঠোর হইবে, কিন্তু তাহাকে কার্যকর 
করিবার জন্য প্রেমের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। বাহাতে কোন 
ভ্রাতা ব্রাহ্মঘমাঁজ ছাঁড়ির যাঁন, এরূপ শান কথনই বিধের নহে। 

কেন না আমাদের উদ্দেশ্ট--সকল ভ্রাতাকে সমাজমধ্যে রাখিয়। 
প্রেমের শাসনে সংশোধন করা। 


আশ্রম ( ভারতাশ্রম ) স্থাপনের উদ্দেশ্য | *& 
' বৃহস্পতিবার, ৭ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক; ২০শে জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্ । 
প্রশ্ন। বর্তমান সময়ে যেরূপ আশ্রমের সুত্রপাত হইয়াছে তাহা 
দ্বারা ব্রাঙ্মদিগের কি উপকার হইতে পারে? 
উত্তর। আশ্রমের মূল উদ্দেগ্ত__বাঙ্গধন্দ্রকে পরিবারের মধ্যে 
লইয়া যাওয়!। ব্রাহ্মদমাজের গত চল্লিশ বসরের ইতিবৃত্ত আলোচনা 








* ভারতাশ্রম ২৩শে মাঘ, ১7৯৩ শক-_৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 
বেলঘরিয়া উদ্যানে স্থাপিত হয়। এবং মেই বৎসর এপ্রেল কিম্বা মে মাসে 
কলিকাতায় উঠিয়া! আসে, ( ধন্মতত্ব ১ল] জ্যেষ্ট, ১৭৯৪ শক )। 

এবার এবং গতবারে ধর্ম মাধনে তারিখ দেওয়া ছিল ন1| কিন্ত পর্য্যায়- 
ক্রমে ধরিলে ইহার পূর্ববন্তা সংখ্যা ৩২শে জোষ্ঠের এবং এই সংখ্য] ৭ই আষাড় 
ভারিখের হইবে। কারণ পরবতী সংখ্যাক্স ১৪ই আষাঢ় ভারিথ দেওয়া আছে। 


আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য | ১৯৩ 


করিলে দেখা বায়, ধন্মোন্নতি পুরুবদিগের মধ্যে অধিক, স্ত্রীলোকের 
মধ্যে অতি অল্প হইয়াছে । পারবারে পিতা মাতা, স্ত্রী পু, ভাই ভগিনী 
সকলে ধন্মের বিমল আনন্দ লাভ করিয়। সুখী হইতে পারেন, তাহার 
জগ্ঠ বিশেষ চেষ্টা এত কাল হয় নাই । এক একটা, পরিবারে এবপ 
চেষ্টা কতক পরিমাণে হইতেছে ও হইতে পারে, কিন্ত আট দশটা 
পরিবার একত্র হইয়| জ্ঞান ও ধন্মের চেষ্টা করিলে উন্নতি আরও 
শীঘ্ব সতেজরূপে হইবার সম্ভাবনা । এই উদ্দেশ্যে আশ্রম স্থাপিত । 
আমাদের এক একটা স্বতগ্থ পরিবারে সাংসারিক সন্বন্ধ, তাহাতে 
আমরা ধন্মের যোগে বদ্ধ হইক়্াছি, কি না হইক্সাছি, ঠিক করা কঠিন। 
কিন্ত সকল পরিবারকে এক পরিবার করি পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত 
ভাই ভগিনী সম্বন্ধ স্থাপন করা যাহ! ব্রাহ্মধম্মের উদ্দেগ্ঠ, এই আশ্রম 
দ্বারা তাহার সাধন ইইবে। হহা দ্বারা আমরা ব্রাগীধন্মের ক্রমশঃ 
আঁধকতর ব্যাধির পরিচয় পাইতেছি। প্্রাহ্গধন্ম প্রথনতঃ ব্রাঙ্গদের 
মধো, দ্বিতীরতঃ ব্রাঙ্িকাদের মধো, ভূতীয়তঃ এক একটা পরিবার মধ্যে 
এবং টতুর্থ ৩: আট দশটা পরিবার একত্র করিরা একটী বৃহৎ পরিবার 
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই চারিটাকে ত্রা্গধর্ম সাধনের চারিটা 
সোপান বলির গ্রহণ করা যায়। আশ্রম ধন্ম-সাধনের সব্বাপেক্ষা সহজ 
ও প্রশস্ত স্থল। এখানে প্রত্যেক ব্রাহ্ম, ব্রাঙ্গিকা ও প্রত্যেক ব্রা্গ 
পরিবারের উন্নতি অথচ তাহার সঙ্গে সাধারণের উন্নতি। ইহা একটা 
বিগ্ভালয় স্বরূপ, এখান হইতে জ্ঞান, স্বাস্থ্য ও ধন্ম উন্নতির সুন্দর নিয়ম 
সকল শিক্ষা করিয়া এক একটা আদর্শ জীবন গঠন করা৷ বার এবং 
তাহা লইয়া জগতে আপনার আপনার কর্তব্য সাধন করা৷ যায়। 
কাহার কাহার পক্ষে হহা চিরকাল আবশ্তক হইতে পারে। কিন্ত 


৫ 


১৯৪ গঙ্গত | 


সাধারণের পক্ষে সেরূপ নয়। এখান হইতে স্থুশিক্ষা পাইয়া প্রত্যেকে 
স্ব স্ব পরিবারে ও আপন আপন নিদিষ্ট স্থানে ব্রাঙ্মোচিত জীবন-যাত্রা 
নির্বাহ করিবেন, এই ইহার লক্ষ্য | 

গ্র। ধরন্মাথিগণ দূরে থাকিয়া কি পরস্পরের সহিত প্রেমের যোগ 
সংস্থাপন করিতে পারেন না? 

উ। শরীর অবলম্বন করিয়া যোগ সাধন সহজ ও নিকৃষ্ট, শরীর 
ছাঁড়িরা কেবল আত্মার আত্মায় যোগ সাধন কঠিন ও উচ্চতর। 
প্রথমে যখন আমাদিগের আত্মার বল অল্প, তখন পরণ্গরে নিকটে 
থাকি! পরণ্গরের সাহাব্যে ঈশ্বরের পথে যেন্ধপ অগ্রসর হইতে পারি, 
দুরে দু থাকিলে সেরূপ কখনই পারি না--এমন কি তাহ|তে 
পরম্পরের সঞ্চিত ধর্মভাব ও গ্রীতি বিলীন হইয়া যায়। কিন্ত 
আমাদের লক্ষ্য শরীরের নৈকট্য দূরত্ব ছাড়িয়া দির, কিসে আত্মার 
যোগে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারিব। যিনি দূর দেশস্থ ও 
পরলোকগত আত্মা সকলকে লইয়! ঈশ্বরের চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা 
করিতে পারেন তাহার আত্মা উন্নত। চক্ষু চাহিয়া যে কিছু সম্বন্ধ 
স্থির করা যাঁর, তাহা কালে পুরাতন ও অবস্থা গতিকে বিচ্ছিন্ন হইয়! 
যায়, কিন্তু নিমীলিত নেত্রে কেবল আত্মার যোগে যে পরিবার সাধন 
হয় তাহ] স্থারী ও দুশ্ছেপ্ ! মানসিক যোগে পরস্পরের গুণ সকল 
চিরকাল নৃতন থাকে এবং ভাল লাগে। 

প্র। ঈশ্বর সাধন ও ত্রাত্ভাব সাধন এ ছুয়ের মধ্যে কোন্টা 
কঠিন? 

উ। সামান্যতঃ ভ্রাতৃভাৰ নাধনই কঠিন এবং তাহা দুইটা কারণে। 
ঈশ্বরের সাধন না করিলে তিনি ধমকাইতে আসেন না এবং তিনি 


আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্থা । ১৯৫ 
কোন প্রলোভন হইয়াও আমাদিগের নিকট উপস্থিত হন না। 
ভ্রাতূভাব সাধনে ক্রুট হইলে লাভার নিকট ভতসনা মহা করিতে হয় 
এবং তিনি প্রলোভন ভইরা ক্রোধ ভিংস! অহঙ্কার প্রভতি বিপু. সকল 
উত্তেজিত করিয়া দেন। ভ্রাতভাঁব সাধনে অনেক দৈর্ধা, মহিষ 
ও প্রেম চাই, সমস্ত রিপু ও অসাধু ভাব মংঘত করিতে হইবে এবং 
সাব সমস্ত উত্তেভিত না করিলে নয়। ভাভভীব সাধনের উপায় 
আদর্শ ভাই ভগিনীকে ভালবাঁসিতে অভ্যাস করা । বাহিরের চেহারা 
ও অবস্থা ভেদে যে মানুষ নিম্মিত তাহ! ধরিলে চলিবে না) কিন্তু 
ঈশ্বরের আদর্শে গঠিত বে মানব প্ররুতি, তাহারই সহিত আমাদের 
আত্মার গুঢ় যোগ স্বীকার করিতে হইবে । ভ্রাতাতে ঈশ্বরের তেজ 
ও: ভনমীতে ঈশ্বরের কোমল ভাব উপলব্ধি করিতে হইবে । ইহাতে 
ইংরেজ, কাঁফি কি চিনদেশীয় বলিয়া ভেদাভেদ নাই, মন্তষ্য মাআকেই 
ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভালবাসা চাই। ইহা না হইলে সাম্প্রদারিকতা 
দৌষ ঘটিবেই ঘটিবে এবং কাহার প্রতি প্রেম ও কাহার প্রতি দ্বণ! 
হইবে। ইহাতে যিনি যতক্ষণ আমার মনের মত, ততক্ষণ তিনি 
আমার ভাই, নতুবা নয়। কিন্তু ঈশ্বর সন্ধন্ধে মানব প্রকৃতির সহিত 
আমাদের যে ল্রাতূভাব তাহা অপরিবর্তণীয় ও অক্ষয় । 

প্র। যে ব্যক্তি অতিশয় পাপী তাহাকে ঘ্বণা না করিয়া কি 
ভালবাসা উচিত? 

উ। পাগীর পাঁপকে ঘ্বণা করিতে হইবে, কিন্তু পাগী মগ্ষ্বাকে 
ভালবাসিতে হইবে। প্রত্যেক মনুষ্য দুটা ভাব আছে-_দেব ভাব 
ও আস্ুরিক ভাব। মনুষ্য যত পাপিষ্ঠ হউক না কেন, তাহাতে কিছু 
পরিমাঁণে দেবভাঁব অবগ্তই আছে। সেই দ্রেবভাব কি? না মন্গষে 


১৯৬ গঙ্গত | 





ঈশ্বরের আবির্ভীব, তাহার আদর্শ। সেইটা মানব প্রন্কৃতির চিরস্থারী 
সম্পত্তি, আমরা তাহাই দেখিয়া মনুষ্যকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া 
আলিঙ্গন করিব। আসন্তুরিক ভাব যত অধিক হউক না, তাহা 
অস্থায়া ও পরিবণ্তনণীল, সুতরাং তাহা ধরিয়া আমরা কাহারও সহিত 
স্থায়ী সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে পারি না । স্বর্ণ যেমন ময়লার মধ্যে পড়িলেও 
তাহার স্বর্ণত্ব যায় না, আমরা তাহাকে ঘত্পূর্বক ধৌত করিয়! লই, 
সেইরূপ মন্বষ্যের আত্মা পাপ-নরকে ডুবিলেও স্নেহের সহিত তাহাকে 
উদ্ধার করিতে হইবে। কেন ন| সেখানে ঈশ্বরের সহিত তাহার 
পিতা পুত্রের সম্বন্ধ | 

প্র। একজন আত্মীয়ের প্রতি যেরূপ, একজন অপরিচিত মনুষ্যের 
প্রতি সেইবপ ত্রাতিভাব 'প্রকাশ করা সম্ভব কি না? 

উ। বিশেষ বিশেষ মন্বন্ধ অনুসারে আমাদের পরম্পরের প্রতি 
তিন চারিটী আকর্ষণ আছে, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, স্ত্রীর প্রতি 
প্রণয়, সন্তানের প্রতি স্নেহ, উপকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা, এগুলি 
বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ জনিত। কিন্তু এগুলি না থাকিলেও মনুষ্য 
বলিয়া মনুষ্ের প্রতি আকর্ষণ সকলের প্রতি থাকিবে । লাপলাগ্ড 
হইতে কোন লোক আসিয়া আমার গৃহে অতিথি হইলে তাহার প্রতি 
কিসের আকর্ষণ হয়? পে ত্রাঙ্গ হইতে চাহিলে মনে কেমন এক 
ভাব হয়! এইটা ভ্রাতৃভাবের মূল। পরিচিত ও অপরিচিত বলিয়া 
সম্বন্ধের ইতর বিশেষে ভ্রাভূভাবের পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে, 
কিন্তু মূল ভাবটা সকলের সঙ্গেই থাকিবে এবং অন্ত সম্বন্ধ সকল 
গেলেও ইহার অন্যথা হইবে না। 

প্র। ব্রাহ্গেরা ভ্রাতৃভাব সাধনে অগ্রসর নহেন কেন? 


আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য । ১৯৭ 











উ। ভ্রাতৃভাৰ সাধনের অর্থ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা 
দে প্রভৃতি সকল কুভাৰ ত্যাগ কর! অর্থাৎ ধার্মিক হওর1!। ইহাতে 
ইদয়ের এমন স্থানে হাত পড়ে যে অত্যন্ত বাথ! লাগে। যাহাতে 
নিজের কষ্ট হর, তাহাতে লোকে সহজে অগ্রসর হইতে চান না । 

প্র। আমরা ভ্রাতভাব রক্ষার জন্ত থে প্রতিজ্ঞা করি তাহ! স্থায়ী 
ও দৃঢ় হয়না কেন? 

উ। বিশ্বান ও ধৈধ্যের অভাব ইহার কারণ। কোন ভ্রাতা 
আমার বিরুদ্ধাচরণ করিলে মনে রাগ হইল, কিন্ক প্রথমে ছুই একবার 
ব্রাহ্ম হইয়াছি ভাবিরা রাগটা৷ চাপিয়া গেলাম এবং অতি কষ্টে 
“তোমাকে ক্ষমা করিতেছি বলিলাম । কিন্তু অধিকবার সেইরূপ 
আচরণ দেখিলে আর পৈরধায ধারণ করা যায় না) শেষে একগুণ 
চাপা রাগ দশগুণ প্রকাশ করিয়া তাহার সমুচিত দওড দিই এবং স্থায়ী 
ভাবে বৈর-নির্যাতনে প্রবৃত্ত হই। ক্ষমা দ্বারা লোক বণাভূত হয়, 
যদি এ বিশ্বাস থাকে--এবং আর একবার ক্ষমা করি বলিয়া, প্রত্যেক 
বারে যদি চেষ্টা করি-_তাহা হইলে ছুই চারি বংসর ধৈষ্য অবলম্বন 
করিয়া, এইরূপ চেষ্টা করিলে উভয়েরই পরম মঙ্গল হয়। যে কার্ষা 
নিশ্চয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহাতে দৃব্রত হওয়া যায় 
যাহাতে অবিশ্বাস ও নিরাশা তাহাতে দৃঢ়তা থাকিতে পারে না। 

প্র। আমাদের মনে ক্রোধ কি এককালে থাকিবে না? 

উ। যাহা কিছু ঈশ্বর দিয়াছেন, সে সকলই ভাল) তাহার রক্ষণ 
ও সদ্যাবহার করা আমাদের কর্তব্য, অসদ্বাবহার করাই দোষ। 
আপনার বা অন্যের অন্তায় ব্যবহার সংশোধন করা ক্রোধের উদ্দেস্ঠ | 
আপনার যে কু-গ্রবৃত্তি ও কু-অভ্যাস কিছুতেই নিবারিত হয় না, 


১৯৮ লঙ্গত। 


শ্পাশা স্পা টিটি শী শাশাশীশ্াটি শশীশ্া্শশাীর্ইিটিটিশিশিটীতি শি 





ক্রোধ দ্বারা তাহার দমন হয়। এই পুথিবীতে মানুষের প্রতি মানুষের 

অনেক অন্তায়াচরণ দেখা যায়, সে সকল স্থলে ক্রোধ না করা অন্তায়। 
এক দুঃখী প্রজা কোন দুর্দান্ত জমীদারের অর্থ লালসা পূরণ করিতে 
পারে নাই বলিয়া, তিনি যদি তাহার পরিবারের উপর অত্যাচার করেন 
এবং তাহার একটা নির্দোষ শিশু সন্তানের পা আগুনে পোড়াইতে 
থাঁকেন, ইহা দেখিলে ক্রোধ আপনা আপনি জলিয়া উঠিবে, স্বর্গের 
আগুনে শরীর মনকে উৎসাহিত করিবে। অন্যায়-অসহিষু বাক্তি 
অতি দুর্বল ও অক্ষম হইলে এই ক্রোধের প্রভাবে শতগুণ বল ধারণ 
করিবে, চারিদিকের লৌক একত্র করির! জনীদারের অত্যাচারের 
প্রতীকার না হইলে ছাঁড়িবে না। এরপ ক্রোধ ঈশ্বরের ভৃত্য ও 
আমাদিগের বন্ধু, ইহা জগতের মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হয়। যথার্থ 
রাগের পরীক্ষা-সে অবস্থায় ঈশ্বরের উপাসনা করী যাঁয় কি 
না? তাহার আদেশ পালন করিতেছি বলিয়া, মনে শান্তি পাওয়া 
যায় কি না? 


মত লইয়! বিবাদ । 
বৃহস্পতিবার, ১৪ই আধা, ১৭৯৪ শক ; ২৭শে জুন, ১৮৭২ খুষ্টাবব 


প্রশ্ন। ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, 0162৮ 7020 
( মহাপুরুষ ) ইত্যাদি সম্বন্ধে যদি কাহার কোন বিশেষ মত থাকে 
তাহ প্রচার করা উচিত কি না? | 

উত্তর। ঘিনি যেটা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, দৃঢ়তা 
সহকারে তাহা প্রচার করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। 


মত লইয়া বিবাদ । ১৯৯ 
০০১৬১০০৪০০৪ 
চৈতন্তের অদাধারণ ঈশ্বরান্ুরাগ দেখিয়া তাহার প্রতি যদি আমার 
ভক্তি থাকে, তীহাকে ভক্তিভাজন বলিয়া সকলের নিকট প্রচার 
করিতে পারি। কিন্তু কেহ যদি ব্রহ্মকে স্বীকার করেন, অথচ 
চৈতন্যকে ভক্তি না করেন, এমন কি পাষণ্ড বলিয়া স্বণা করেন 
তীহাকেও আমি ব্রাহ্ম বলিব। ত্রান্ধধন্খের মূল সত্য যিনি অস্বীকার 
করেন, ঠাহাকেই ত্রাঙ্গ বলিতে পারি না; বিশেষ মত লইয়া ত্রাহ্মগণের 
মধ্যে গ্রভেদ আছে এবং থাকিবে । এ সম্বন্ধে সকলের স্বাধীনতা 
থাক! আবগ্তক। অন্তকে বদি আমার মতে আনিতে হয়, স্বাধীনভাবে 
বুঝইয়। আনিব। 

প্র ধর্থ প্রগারকদিগের সহিত লোকের এত বিবাদ হয় কেন? 

উ। ধীহারা আপনার মত গোপন করিয়া রাখেন, লোঁকের ভ্রম 
কুনংস্কার পাপের উপর আঘাত করেন না, তাহাদের সাঁহত লোকের 
বিবাদ হইবে কেন? ধর্ম প্রচারকেরা নিজে যে সত্য লাত করেন, 
তাহা সাধারণের অপ্রির হইলেও দৃঢ়ূপে সংস্থাপন করিতে ক্রটা 
করেন না, ইহা সাধারণের সহ হয় না। 

প্র। ধর্খ বিবরে ধীহারা অন্ধ তাহারা সত্য-পরায়ণ ধার্মিকদের 
নিকট কেন নম্রতা ও দীন ভাব প্রকাশ করেন না? 

উ। বাহারা শারীরিক অন্ধ, তাহারা চক্ষুত্ান্‌ ব্যক্তিদিগের শেষ্ঠতা 
স্বীকার করি! ভাহাধিগের প্রদণিত পথে গমন করেন। কিন্তু ধর্ম 
সম্বন্ধে ঘাহারা অন্ধ, তাহাদিগের ব্যবহার ইহার বিপরীত। তাহার! 
অন্ধতার জন্ত দুঃখিত হয় না, বরং তাহাকেই জ্ঞান মনে করিয়! 
অহঙ্কারী হর। নাস্তিক মনে মনে ঠিক করিরা রাখে, ধর্ম বিষয় 
তাহার স্থায় কেহ বুঝিতে পারে না। সে যখন ধন্ম বিষয় জানি না 


২০০ সঙ্গত। 

বলিয়া বাহ বিনয় প্রকাশ করে, তাহার মধ্যে আপনার একটু গৌরব 
লইতে চায়। বস্তৃতঃ ধন্ম বিষয়ে যে যত নীচে, দে আপনাকে তত 
উপরে ভাবিয়া আপনার উন্নতির কণ্টক হয়। 

প্র। যদি কোন ব্রাঙ্গ ঈশ্বর দর্শন অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন, 
তাহাতে তাহার দোষ হয় কি না? 

উ। পরলোক আছে, উপাসনা! নিত্য ব্রত, ঈশ্বর দর্শন হয় এবং 
চাই__ইত্যাদি জান্গধশ্মের মূল সত্যে ধিনি বিশ্বাস না করেন তাহাকে 
ব্রাহ্ম বলা যায় না । ব্রাহ্ম বিনয়ের সহিত বলিতে পারেন আমি এখন 
অন্ধ, ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখিতে পাই না; কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা 
করেন তাহাকে একদিন দেখিতে পাইব এবং তাহাই জীবনের লক্ষ্য | 
আাদ্ষের বিশ্বাসের দুই অংশ-__এক, আপনার বর্তমান অবস্থা স্বীকার 
অপর, জীবনের ভাবী লক্ষ্য স্থির রাখা । এখানকার অবস্থা অতি 
নীচ 'ও অতৃপ্তিকর, কিন্তু ভাবী আশা ও লক্ষাই জীবনের অবলম্বন । 
তাহ ছাড়িয়া দিলে সাধনের পথ অবরুদ্ধ করা হয়। যে ত্রান্গ বহ্গ 
দর্শনাঁদির সম্ভাবনা মানেন না, তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি 
আর পঞ্চাশ বসর পরে-__অন্ততঃ পৃথিবীতে যতদিন বাঁচিরা৷ থাকিবেন 
_কি ধন সাধন করিবেন? অন্ঠান্ত বিষয়ের উণতির তুলনায় তাহার 
উপাসন| বিষয়ে কি উন্নতি হইবে? যদি বলেন বিশ্বাস ভক্তি বাড়িবে। 
তাহার অর্থ দর্শন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? জড় জগৎ সম্পকে 
বিশ্বাসের হ্রাস বুদ্ধি নাই । এখন বাতি যেমন জলিতেছে দেখিতেছি, 
দশ বংসর পরেও সেইরূপ দেখিব। কিন্তু এখন ঈশ্বরে যে বিশ্বাস 
অতি ক্ষীণ, তাহা দিন দিন অধিকতর উজ্জল হইয়া দর্শনে পরিণত 
হইবে। যিনি ত্রঙ্গ-দর্শন মানেন না বলেন, তাহার মনের গুঁঢ় ভাব 
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এই যে কিছুদিন পরে উপাসনা ছাড়িয়া দিব। পরমামু ছুই এক 
বঙ্সর হইলে এক প্রকার পানা করিয়া দিন কাটাইতে পারিতাম, 
কিন্ত অধিক কাল কি লহরা থাঁকিব? 

যদি বলেন উপাসনায় পাপ যাইবে_-উপাসনা দ্বারা যদিও 
অনেকের ঢরিত্র বিশুদ্ধ হইরাছে ও হইতে পারে, কিন্তু কেবল ইহাই 
তাহার লক্ষা নয়। তাহা হইলে অনেকে ঈশ্বরকে না মানিয়াও এক 
প্রকার সন্গবিরতার পরিচর দিতেছেন_ ভাহাদিগের নিকট আর 
আনাদিগের বলিবার কিছুই থাকে না। যদি বলেন উপাসনায় সুথ 
হয়--মার্ক সেবন, ইন্দির সেবা কারলেএ স্ুথ হয়, তবে উপাসনা 
আবগ্তকতা কি? আনরা বলি উপাননা দ্বারা কেবল চরিত্র শোধন 
বা স্থখ লাভ হয় না, কিন্ধ আত্মার সকল বিষয়ের: উন্নতি হইবে, 
ঈশ্বরকে লাভ করিয়া আত্মার সকল কামন? পুর্ণ হ হইবে 

প্র। ত্রা্মদিগের পতনের কারণ কি? 

উ। তাহাদের মতের অস্থিরতা ও পরিবর্তন, অথচ তাহাতে 
আপনা দিগের অধোগতি স্বীকার না করা। অনেকে পুকের বিশ্বাস 
যত ছাড়িয়া দেন, ততই ভাবেন মত জনশঃ ক্ক্ম হইতেছে অর্থাৎ 
শেষে এত সুক্ম হইবে বে আছে না আছে সন্দেহ স্থল। কেহ কেহ 
অন্তের সঙ্গে চটাচটি করিয়া, তাহার যে কিছু মত-_তদ্বিপরীত মত 
ধারণ করিয়া! বসেন। অনেকে না পড়িরা পণ্ডিত । , তাহারা উপরের 
শ্রেণীর ব্রাঙ্মদিগের উন্নত বিশ্বাসকে কল্পনা কুসংস্কার বলিয়া আপনা- 
দিগকে শ্রেঠ জ্ঞানী বিবেচনা করেন এবং ক্রমে অবিশ্বাসী হইয়! 
পড়েন। মত্থির না হইলে ভক্তির সাধন কোথা হইতে হইবে? 
দশ বংসর উপাসনা করিয়া শেষে যর্দি বল এত দিন ছায়াকে পুজা 

২৩ 


৩, সঙ্গত । 


..পীদেশীগাতি ও সাপ 








করির[ছি, তাহা হইলে এত দিনের সাধন সকলই গণ হইল। ধর 
বিষরক মত বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করা কর্তবা। অনেক 
ছেলে আছে অপর স্ত্রীলোককে দেখিয়া মী বলিরা কোনে উঠে, কিন্তু 
শেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাদিয়া ফেলে। আমরা অনেকে 
সেইরূপ আগে অপতাকে সত্য বলির ধরি, শেষে ভাহার মূভি দেখিয়া 
কাদি। জ্ঞান লাভ আগে হইলে এ কষ্ট হয় না। 

গ্র। ব্রা্দের এক বিশ্বাপ কি চিরকাল থাকিবে ? 

উ। যেবিশ্বার লইয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি, ঘাহ। ক্রাঙ্গভীবনের মুল, 
তাহা চিরকাল অটল খা্টকবে। যিনি তাহ! অস্বীকার করেন, তিনি 
বিখাবাদা। সে বিশ্বাসে সকল ব্রাঙ্গের মিলন থাঁকিবে। সেই 
বিখাসই আমাদিগের চিরকালের স্থির লক্ষ্য অর্থাৎ আমরা মকলে এক 
পরিবার হইব অথচ আপনার আপনার উন্নতি মাধন দ্বারা ঈশ্বরকে 
লাভ করিব। 

প্র। আশ্রম দ্বার কি ঠিক পরিবার সাধন হইবে ? 

উ। পাথিব চক্ষে দেখিলে দশজন স্ত্রীলোক একত্র থাকিলে হিংসা 
হয়, দশজন পুরুষ একত্র বাস করিলে বিবাদ হয় ইহাদিগের দারা 
কিরূপে পবিত্র পরিবার সংগঠন হওয়া সম্ভব? কিন্তু বর্তমান জীবন 
ও ভাবী নক্গ্য আমাদিগের বিশ্বাসের এই ছুইটা অঙ্গ স্থির রাখা 
চাই। এখন আদাদিগের দোষে হান অবস্থার আঁছি যেমন সতা, 
ভবিষ্যতে সকল দৌষ হইতে মুক্ত হইয়! পবিত্র যোগে পরম্পরে আবদ্ধ 
হইব, সেইরূপ সত্য। যদি এই পৃথিবীতে আশ্রমের লক্ষ্য সিদ্ধ 
না হর পৃথিবীর পাপ তাপ চলিয়। গেলে পরিশেষে তাহা 1 নিশ্চয়ই 
সুদিদ্ধ হইবে । 
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প্র। বিরোধীদিগের সংসর্গে প্রান্দের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা 
আছে কি না? যদি থাকে তবে কিরূপ সাবধান হওয়া উচিত 

উ। দুর্বল হইলে সকল প্রকার পরীক্ষার অনিষ্টের আশঙ্কা 
'আছে। সেই অনি দুই প্রকার ;(১) এক দিকে আমরা বন্ধুতা 
রাখিতে গিরা ক্রমে ক্রমে অতর্কিত ভাবে বন্ধুদিগের অসত্য মতের 
সহিত সায় দিই | (২) আর এক দিকে স্বাধীন ভাবে অনতোর প্রতি- 
বাদ করিতে গিয়া বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইয়া ফেলি । এই ছুয়ের মধ্যে সতের 
ভূমি । আমর! ধলের সহিত সতা প্রচার করিব, কোন প্রকারে 
অবিশ্বাস অগ্পবিশ্বান ও কুসংদ্জারের কথা আমাদিগের মধ্যে হইতে 
দির না। অথচ গ্রীতির সহিত বিরৌধীদিগের কল্যাণ চেষ্টা করিব। 

গ্র। একান্ত ছুর্ধলের পক্ষে কিরূপ বিধান হইতে পারে? 

উ। যিনি জানেন আমি দুর্মল, বিরোধীর সঙ্গে থাকিলে আপনার 
হানি নিশ্চয়, অগত্যা তাহাকে সে সঙ্গ ছাড়িতে হইবে। কিন্তু সে 
কেবল আপনাকে সবল করিবার জন্য | 

প্র। ত্রাঙ্মের পতনের মূল কারণ কি? | 

উ। অবিনয় ও আত্ম-পরীক্ষার অভাব | ঘিনি ব্রাহ্মধর্থ্ের নিম্ন 
শ্রেণীতে আছেন, ধিনি ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, বাহার হৃদয় অগ্ঠাপি 
ঈশ্বরের আদেশ লাভের জন্ঠ প্রস্তুত হয় নাই, তিনি ঈশ্বর দর্শন ও 
আদেশ একেবারে অসন্তভব বলিয়া ফেলেন, উচ্চ শ্রেণীর সাধকদিগকে 
অবজ্ঞা করেন ও কল্পনার উপাসক বলেন। প্রথমে একটা গভীর 
সত্যের প্রতি অবিশ্বাস হইতে সকল প্রকার পতন আরম্ত হয়, 
অনেকের পতন প্রার্থনা বা দর্শনে অবিশ্বান হইতে । ইহ1 বখনই 
অসম্ভব বোধ হইল, তখন হইতেই বাস্তবিকও ইহা অসম্ভব হইল। 


৪৪ সঙ্গত। 


শশী শা শশা শশী লিটা শী শিশু গল 


যখন সকলে উপাসনায় নেত্র মুদ্রিত করিয়া থাকে, তখন অবিশ্বামী 
ভাবে যে সংস|রের পদার্থ কল কেমন সুন্দর! টাকার কি গুণ! 
এইব্ধপে ব্রাহ্ম একবার পতনোনুখ হইলে আর বারণ করিয়া রাখিতে 
পার! বায় না, তিনি শীপ্বই নিম্নতম সোপানে পৌছিয়। স্থির হয়েন। 
পৃথিবাস্থ কোন স্থানের দূরত্ব জানিতে হইলে যেমন অক্ষাংশ এবং 
দ্রাঘিনা (1,81৮0509 ৪0 [.91)2118৭6 ) দেখিতে হয়, তদ্রপ বিশ্বা 
ও সাধু জীবন পরীক্ষা করিয়া গ্রত্যেকের দেখা উচিত আমি ধর্ম 
জগতের কোন্‌ স্থানে বাস করিতেছি । 


সী শিশীশিপীস 


জীবন পথের বিদ্ব। 

বৃহস্পতিবার, ২১শে আধাট, ১৭৯৪ শক ) ৪ঠা জুলাই, ১৮৭২ খুষ্টাব্ব। 

প্রশ্ন। ধন্ম জীবনে এক এক সময় ঘোর অন্ধকার উপস্থিত 
হইবার কারণ কি? * 

উত্তর। নদীতে যেমন জোয়ার ভাটা হয়, সেইরূপ আমাদের 
জীবনেও যে জোয়ার ভাটা আছে তাহা! কেহ অস্বীকার করিতে 
পারেন না। ধন্ম জীবনে একবার আলোক দেখিয়া আবার যে 
অন্ধকার দেখি, তাহার কারণ আমাদের দুর্ধলত। ও পাপাসক্তি। এই 
হুর্বলতা ও পাপাসক্তি যে ঈশ্বর করিয়া দেন তাহা নহে, কিন্ত 
আমাদের নিজের দোষেই ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর মঞ্গলময় তিনি 
আখাদিগের অসাধুতা হইতেও সুফল উৎপন্ন করিতে ক্রুটা করেন না। 
যেমন অন্ধকারে পড়িলে আলোকের মূলা বুৰি, ছুঃখে পড়িলে সুখের 
আস্বাদন ভাল করিয়া অন্ুভব করিতে পারি, সেইরূপ ঈশ্বর হইতে 





জীবন পথের বিদ্বু। ২০৫ 
পতন হইলে যে কষ্ট হয়, তাহাতে ঈশ্বরের পথে যাইবার সহায়তা 
করিয়া থাকে । অতএব ধন্মুজীবনে অন্ধকার দেখিলে দুইটা বিষয় 
আমাদের ম্মরণ রাখা উচিত। 

(১) আমাদের ঢক্বলতা, অবিশ্বাস বা পাপাসক্তি ইহার কারণ ; 
(২) ইহা দ্বারা আমাদিগের চৈতন্ত ও মঙ্গল হয় এই জন্ট ঈশ্বর 
ইহাকে আসিতে দেন। 

প্র। একবার ঈশ্বরকে পাইলে আবার কি হারাইতে হয়? 

উ। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য যেমন সাধন আবশ্তক, রাখিবার 
জন্যও সেইরূপ চাই, নতুবা তাহাকে হারাইতে হয়। লোকে টাকা 
উপাজ্জন করিয়া আনিয়া যদি আর তাহার প্রতি যত্র না করে, 
তৎক্ষণাৎ চোরে সব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া যায়, এই জষ্ঠ সিন্দুক 
কিনিয়া তাহার মধ্যে চাবি দিয়া টাকা রক্ষা করে। মদ ছাড়িয়া 
একজন আক্ষালন করিলেন, অসাবধান হইয়া আবার সুরাপান 
করিলেন, পরে খানার পড়িয়া পুলিসে গিরা যখন খুব লজ্জা গান তখন 
বিনয় শিক্ষা করিয়া এককালে মদ পরিতা।গ করেন। এইরূপ অহঙ্কার 
ও অসাবধানতা অনেক ত্রাঙ্মের পতনের কারণ। ব্রাঙ্ষেরা একটা 
লক্ষ্য করিয়া সময় সমর অনেক কষ্ট স্বীকার করেন, কিন্তু যাই পাঁন, 
আর তাহাতে যত্্র করেন না। তাহারা আপনার উপর নিঙর 
করিয়া ঈশ্বর নির্ভর ছাড়িয়া দেন। ব্রহ্ষধন অতি যত্বের ধন, যত 
কষ্ট করিয়া উপাঙ্জন করিতে হইবে, তদপেক্গা অধিক কষ্ট করিয়া 
ক্ষা করিতে হইবে। | 

প্র। বারবার ঈশ্বর হইতে পতন হইলে নিরাশ হওয়া উচিত 
কিনা? 


১০৬ সঙ্গত । 








উ। ত্রান্মধর্দ্ের এই বিশেষ লঙ্গণ যে. ইহাতে নিরাশার কথা 
মূলেই আসিতে পারে না । এমন নরক নাই, যেখানে ঈশ্বর স্বর্ণের 
সোপান করেন নাই। তিনি চাঁন যে আমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হই, কিন্ত 
আমাদিগকে যখন স্বাধীন জীব করিয়াছেন তখন জানেন যে আমরা 
নানা রিপুর কুমন্ত্রণায় পাঁপে বারবার পড়িব। এই জন্য তিনি অতি 
আশ্্য্য কৌশলে সর্ধপ্রকার পাপের অবস্থার মধ্যে উদ্ধারের পথ 
অগ্রে প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছেন। মনে কর তিনি তাহার স্বর্গ- 
রাজ্যকে একটী মনোহর উদ্ভানের মত করিয়াছেন, আর তাহার চারি- 
দিকে কোথাও সরল পথ, কোথাও খানা ডোবা ও জঙ্গল রহিয়াছে । 
কিন্ত সরল পথ দিয়! যেমন বাগানে যাওয়া বার, খানা ডোবায় গিয়া 
পড়িলে তথায়ও পথ আছে তাহা ধরিয়া আবার সেই বাগানে উঠা 
যায়। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে যেখানে যেরূপে যাই না কেন, তেই স্থান 
হইতেই উদ্ঠানে যাইবার পথ পাই। নরহতাকারী অতি জদন্ত 
ডাকাতগ বে নরকের কুপে ডুবিয়া আছে, সেইখান হইতে ন্বর্ণে, 
উঠিবার সিঁড়ি দেখিতে পায়। এইটা ঈশ্বরের করুণা এবং ইহাতে 
বরাহ্মধন্মের গৌরব। আমরা ঈশ্বরকে ছাঁড়িরা কোনখানে গিয়া 
বলিতে পারি না ঈশ্বরের হপ্ত অতিক্রম করিয়াছি । অনন্ত প্রসারিত 
তাহার হস্ত, পাপী কতদ্ুর যাইবে! সন্তান বতবার পড়ে, ম! ততবার 
হাত ধরিয়া তুলেন। এই বিশ্বাসটা দৃঢ় হওয়া চাই। কিন্তু ব্রাহ্মদের 
মধ্যে তাহার অত্যন্ত অভাব। অনেক উন্নত লোকও এই বিশ্বাস 
অভাবে এমন অবস্থার পড়িরাছেন যে আর উঠিবার নাধ্য নাই। 
ব্রান্মেরা কতক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়া যে একটা স্থানে চুপ 
করিয়া ফড়ান, আর এক পদও অগ্রসর হন না, তাহারও কারণ 
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নিরাশা ও ঈশ্বরের করুণার অবিশ্বান। বিশ্বাসী ব্রা্দের নিকট 
কখনই নিরাশা আসিতে পারে না। | 

প্র। পতনের পৃর্ষে পতন না হইতে পারে এমন কোনও উপায় 
ধরা যায় কি না? 

উ। প্রতীকারক অপেক্ষ। নিবারক উষধ সর্ধাত্রই অধিক কার্্য- 
কর। প্রবল জরের মুখে কোন গধধ খাটে না, কিন্ত জর আসিবার 
পূর্ষে কুইনাইন খাইলে তাহার পথ রোধ করা যায়। ছুরিক্ষ হইলে 
অন্নের সংস্থান করা বড় কঠিন, কিন্তু অগ্রে যথেষ্ট শশ্ত সংগ্রহ করিয়া 
রাখিলে আর ভাবন! থাকে না। এই জন্য আমরা সাংসারিক 
লোকধিগকে দেখিতে পাই, প্রতিদিনের খাওয়া ছাড়া ভবিষ্যতের জন্য 
কিছু কিছু সঞ্চর করে। ধন্ম বিষয়ে সময় সমগ্ন দুভিক্ষ হইবে জানিয়া 
আগে সণ কর! আবন্তক | ভাল উপাসন। দ্বার! ভক্তি বিশ্বাস নি্ভব 
যাভাতে অধিক উপাচ্জন করা বায় এমত চেষ্ট। চাই। “হে ঈশ্বর 
আনাকে উদার কর” এই বপিয়া উপাসনা শেষ কর|, হয় অভি উন্নত, 
নর অতি অধম সাধকের লক্ষণ । সাধারণতঃ যিনি পাঁচ মিনিট 
উপারন। করেন, বিপদের দিনে তিনি এক মিনিটও স্থির চিত্ত হইতে 
পারেন ন!। গ্রতিদিন ধিনি ছুই ঘণ্টাকাল উপাসনা করিতে পারেন, 
বিপদের দিনে তাহার অনেকটা সম্বল হয়। আমরা যত কঠোর ধর্ম 
নিরম পালন করিতে পারিব, পরীক্ষার দিনে তত নির্ভর হইব। 
আমরা উপাসনা ঘখন ভোগ করি, তখন সে ভোথোর প্রতি দৃষ্টি না 
রাখির! যদি ভবিষ্যতের জন্য সম্বল অধিক করিতে সচেষ্ট হই, তাহা 
হইলে সহজে পতন হর না। এখন আমরা যে অবস্থায় আছি, তাহাতে 
পুণ্যক্তি মকলই পাই, কিন্তু নাধন অভাবে কিছুই রাখিতে পারি না। 


_ পা পপি শা টি টাটা শীট পাকশী িশশিীাশী শিট শি শিস শশী শিট শিস 


গ্র। ধর্মপথে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য কি কি উপায় 
অবলম্বন করা যায় ? 

উ। ১-_ঈশ্বরের করুণাঁর কত মহাগাগী উদ্ধার হইয়াছে, আমিও 
উদ্ধার হইব এই বিশ্বাস । 

২-- প্রতিদিনের উপাসনায় বিশ্বাস ভক্তি নিভরের অধিক সম্বল 
করা । 

৩-_উপাননা ও জীবনে এক করিবার জন্য সাধন । 

৪ ধার ধর্ম্পথে যেটা বিশেষ শক্র, সেইটার প্রতি তার বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা এবং তাহাকে দমন করা । 

প্র। ধশ্মপথের বিশেষ শত্র কিরূপ ? 

উ। কাম ক্রোধ হিংস1 সংসারাসক্তি প্রভৃতি এক একটা পশুভাব 
এক একজনের ধন্মপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক। কাহার জীবনের 
পতন দেখিলে জান! যায় যে পঞ্চাশ বারের মধ্যে চল্লিশ বার এক 
গর্ভেই পতন হইয়াছে অর্থাৎ এক প্রবল কুপ্রবৃত্তিই বারবার তাহাকে 
ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে । 

প্র। ব্রাহ্মদমাজের সাধারণ পতন হইলে কিরূপ সাধন আবশ্ঠক? 

উ| ইহাতে পূর্বোক্ত প্রণালী সকল অনুসারে প্রতোকের নির্জন 
সাধন চাই এবং সকলে একত্র হইয়া কোন নূতন প্রণালীতে বিশেষ 
উপাসনা করা আবশ্তক। 

প্র। শুষ্কতা হয় কেন? 

উ। শুষ্কতা প্রেমের অভাব। ঈশ্বর প্রেমের আধার, তাঁর 
কাছে যত থাকা যায়, মন তত রসাল হয়। নদীতীরস্থ বৃক্ষ কথন ও 
র্সহীন হয় না। আরও আমরা দোখ যে দিন বিনয়ী হই, মন সরস 
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থাকে । অহঙ্কারী হইলেই হৃদয় শুষ্ক ও কঠোর হয়। আপনার পাপ 
স্মরণ করিয়! ঈশ্বরের উপর নিভর করা শুষ্কতা পরিহারের উপায় । 


আপ পি 


মহাপুরুষ | 
বৃহস্পতিবার, ২৮শে আধাঁঢ়, ১৭৯৪ শক; ১১ই জুলাই, ১৮৭২ খুষ্টাব্ব। 


প্রশ্ন। পাগ আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে দুরে রাখে এই কথাটার 
প্রকৃত ভাব কি? 

উত্তর। ঈশ্বর যখন সর্বব্যাপী, আত্মার আত্ম! প্রাণের প্রাণ হইয়া 
রৃহিয়াছেন, তখন তিনি বাস্তবিকই আমাদের অতি নিকটে রহিয়াছেন। 
স্থান সম্বন্ধে তিনি আমাদের হইতে কখনই দূরে থাকিতে পারেন না, 
তাহা হইলে আমরা বিনষ্ট হই। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে পাপ 
আমাদিগকে তাহা হইতে দূরে রাখে । তাহার সহিত আমাদিগের 
দূরত্ব ও নৈকট্য ভাবের। পুণ্যের সহিত পুণ্যের ঘনিষ্ঠতা । আমরা 
যত পুণা অঙ্জন করি তত সেই পুণ্যময়ের নিকটস্থ হই, পাপ করিলে 
দূরে গিরা পড়ি। আমরা জীবনের পরীক্ষা বেশ বুঝিতে পারি, 
পাপ-হৃদয়ে উপাসনা করিতে গেলে ঈশ্বরের কাছে যাইতে পারি 
না) কিন্ত বখন পবিত্রতা দ্বারা হৃদয় প্রস্তুত থাকে, তথন ম্মরণ 
করিব! মাত্র ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি হয়। কোন বন্ধুকে 
ভাল না বাসিলে তিনি নিকটে থাকিলে তাহার সহিত তিফাত্, 
হইয়া পড়িয়াছে বলা যায়। ঈশ্বরের গ্রতি মনের অনুরাগ না 
থাকিলেও আমরা তাহ! হুইতে দুরে গিয়া পড়ি এবং ইহা পাঁপ 
দ্বারা ঘটিরা থাকে । 

২৭ 
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প্র। কোন'বান্ধ যদি এমন স্থানে থাকেন থে ধন্ম বিষিয়ে অন্তের 
সাহাযা ধায় পাবেন না, তাহার উপায় কি? 

উ। উপায় শত শত প্রকার আছে, ধার পক্ষে যেটা স্থলভ তিনি 
তাহা গ্রহণ করেন। সাধু সঙ্গ, পুস্তক পাঠ বক্তৃতা বা উপদেশ 
শ্রবণ এ সকল স্বিপা হইলে ভাল, কিন্তু না হইলে যে পরিআরাৎ 
হইবে না এরূপ নহে । ঈশ্বরের উপর নি্রই পরিত্রাণের এক মাত্র 
উপাঁয়। তাঁঠা অবলদ্ধবন করিলে ঈশ্বর কৃপার অন্ত উপা র আপনা 
হইতে আবিদ্কুত হয়। আন্তরিক সাধন সব্বক্ষণহ নিজের হাতে 
এবং ধান, প্রার্থনা প্রভৃতি ততসন্বন্ধে যত কিছু উপায় আছে সকল 
অবস্থাতেই অবলম্বন করা বার। বই গড়া, মান্ুবের উপাদেশ পাওয়া 
ইত্যাদি সকল সমর ঘটে না, আবার তাত] দ্বারা অনেক সময় 
সর্ধবনাশও হয়_মন্ব্ের কাছে ভাল পাচটা গুণ লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
দশটা মন্দগুণও লইতে হয়। ঈশ্বর সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার 
নিয়ম করিরাছেন, যাহার যত সুবিধা তাহাকে তত সতক হইতে 
হর। ইহাতে আর একটা গু কথা 'আছে। ঘড়ীর যেমন বাহিরের 
সকল কল দেখা যায়, কিন্ত ভিতরে বে, 73811) 50917) মূল কল 
থাকে তাহ দেখা যায় না,। সেইরূপ যেঞ্োক ধাম্মিক হয়, তাহার 
বাহিরের পবিত্র হইবার উপায় সকল দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু থে ঈশ্বর- 
কৃপা মকল মঙ্গলের মূল, তাহা প্রচ্ছন্ন থাকিরা সব্ব্দা মনকে সুপথ 
দেখাইয়া দেয়। স্বাধীনতার সহিত তাহা আশ্রয় করিতে পারিলে 
কিছুরই অভাব হয় না। 

* প্র। ঈশ্বর “মহপ্য়ং ব্মুগ্ভ তং” উদ্যত বজের স্তায় মহা ভয়ঙ্কর-_ 
এ কথার প্রকৃত ভাবকি? 
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উ। তিনি নিজে অপরিবর্তনীয় অনন্ত প্রেমের সাগর, কিন্ত 
পাপীর সম্পকে ভয়ের ব্যাপার হন। তাহার স্বভাব আমাদিগের 
নিকট দুই ভাবে উপস্থিত হয়, একটী প্রেমের ও অপরটা ভয়ের । 
যে চক্ষু দিয় প্রেম পুথা দেখা বার, পাপ করিলে ভাহা বিন হয়, 


সায় ভরে কাপিতে থাকে । অন্ধকার মার, এক বন্ধু রি হস্তে 
চলিতেছে দেখিলে কত ভঙ্ধ হয়, কিন্থ আণোকে তাহাকেই দেখিলে 
পরম প্রিরতম বলিয়া আনন্দ হয় । পাপজনিত মনের ভর ও অবি- 
শ্বানহ পাপীর পক্ষে অন্ধকার, তাহাতে ঈশ্বরের হস্ত কেবল দণ্ড 
দিবার জঙ্ট বোধ হর, কিন্ত বিশ্বাস-নেত্রে দেখিলে তাহার প্রেমে 
মোহিত হইতে হ্র। দুষ্ট ছেলে কোন দোষ করিরা যদ জানে যে, 
না| মারিবেন তাহা হইলে তিনি সন্দেশ লইয়া ডাকিলেও ভয়ে কাছে 
ঘেঁসে না। কিন্তু রগ বিশ্বান থাকে, মা মারি মারি বালয়া লাঠি 
তুণিণে ছেলে হাসিতে খাকে। ছেলের মনেহ পারবন্তন, মার 
স্সেহ সমান। পাপ কৰিলে যে দণ্ডের ভয় হয়, হহা ঈশ্বরের অকাট্য 
নিয়ন এবং হওরা উচিত ও কল্যাণকর । 

প্র। যখন পৃথিবী ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হর, তখন ঈশ্বর কি এক 
মৃহাপুরুৰ পাঠান ? 

উ। এ বিষয়ে নকল ব্রাঙ্গের এক মত নহে । আমরা বলি 
07691 12001), মহাপুরুষ, মহত লোক--ঘে নামে বল, ঈশ্বর বিশেষ 
প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ভ এইরূপ এক এক মনুষ্যকে প্রেরণ করেন। 
ইতিহাসে তাহারা এক একটা অক্ষয় চিহ্ন রাখিয়। বান, সাধারণ লোক 
তাহা ধরিয়া চলে। 


একজন (1621 10101) 
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প্র। মহাপুরুষ ভবিষ্যতে যে জন্ঠ বিখ্যাত হইবেন, বাল্যকালে 
তাহা জানা যায় কি না? 

উ। মহাপুরুষ সর্ধলক্ষণাত্রান্ত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন 
না এবং এক বৎসর দেড় বৎসরেও তাহার জ্ঞান, বিশ্বাস ও ক্ষমতা 
সকল প্রকাশিত হয় না। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের ক্রমশঃ বুদ্ধি 
হয়, তেমনই মহাপুরুষদের অন্তনিহিত মহত্বের বীজ ক্রমশঃ স্কুরিত 
হইয়। থাকে । তবে বাল্যকালে তাহাদের অপর লোক অপেক্ষা 
কিছু কিছু অসাধারণ ভাব দেখা যায় তাহাতে ভবিষ্যৎ মহত্বের আশ! 
হয়, কিন্ত ঠিক কিরূপ হইবে বলা যায় না। 

গ্র। অধ্যয়ন বা চেষ্টা দ্বারা যে কেহ মহৎ লোক হইতে 
পারেন কিনা? 

উ। অধায়ন দ্বারা পণ্ডিত ও ধর্মসাধন দ্বারা ধার্শিক হওয়া 
যায়, কিন্তু যে মহত্বের আলোচনা হইতেছে ইহা! হৃদয়-সম্ভৃত, স্বাতা- 
বিক ও ঈশ্বর-প্রদত্ত। মহাত্বা চৈতন্য অদ্বিতীয় শাসন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত 
ছিলেন, কিন্তু তাহার মহন্ত ভক্তি প্রচারে_ তাহা তিনি কাহারও নিকট 
শিখেন নাই । সক্ধেটিস্‌ “কিছু জানেন না” জানিতেন ইহাতে তাহার 
মহত্ব। আমাদের মতে টেষ্টা দ্বারা সকল লোকেই বিদ্বান, ধার্মিক 
ও কার্ধাপটু হইতে পারেন, কিন্তু লক্ষ বৎসর চেষ্টা করিলেও কেহ 
সেক্সপিয়ার কি ক্রাইষ্ট হইতে পারেন না । ইহাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 
ও বিশেষ করুণ! প্রকাশিত হয় এবং জগতেরও বিশেষ মঙ্গল হয়। 

প্র। মহত্ব কি কি বিষয়ে হইতে পারে? 

উ। ধর্ম প্রচার, শিল্প, গ্রন্থ রচনা, বন্ত তা, যুদ্ধ, সকল বিষয়েই 
স্বাভাবিক মহত্ব হইতে পারে। একজন বীরপুরুষ লক্ষ লক্ষ লোককে 
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মুটোর মধ্যে রাখিয়া এক অঙ্গুলির ইঙ্গিতে চালনা করিতেছেন, 
ইহাতেও ঈশ্বরের একটা ক্ষমতার ভাব কেমন প্রকাশিত হয় ! 

প্র। মহাপুরুষের কোন দোষ সম্ভব কি ন! এবং তাহাতে তাহার 
উদ্দেশ্ট বিফল হয় কি না? 

উ। সাধারণ লোকের ন্তায় তাহারাঁও দৌধাশ্রিত ও কলঙ্কিত 
হইতে পারেন এবং কোন্‌ মহাপুরুষ বা৷ সম্পূর্ণ দোষ শুন্ত ? কাহার 
স্বভাবে সাধারণ অপেক্ষা্ড এক একটা বড় বড় দোষ লক্ষিত হয়। 
কিন্তু যে কাধ্য সাধন জন্ঠ ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেরণ করেন, তাহা 
তাহারা সম্পন্ন করিয়া! বান। 

প্র। মহাপুরুষদের বিশেষ লক্ষণ কি? 

উ। নিঃস্বার্থ ভাব তাহাদের একটী বিশেষ লক্ষণ। শ্ু্য যেমন 
গ্রহগণকে আলোকিত করিবার জন্ত আলোক পাইয়াঁছে, তাহারা যে 
অসাধারণ শক্তি পান, তাহা নিজের জন্য নয়, কিন্তু সাধারণের 
উপকারের জন্ত। এই জন্য তাহাদের মৃত্যুতে জগতের যত ক্ষতি 
বোধ হয়, অন্টের মৃত্যুতে সেরূপ নয়। পৃথিবীর লোকে মহৎ লোকের 
প্রশংসা করে, কিন্তু এক ভাবে তাহারা নিজে তত প্রশংসার পাত্র 
নহেন; কেন না তাহাদের যে কিছু অসাধারণত্ব তাহ! ঈশ্বরের । 
ক্রাইষ্টের মধ্য দিয়া ঈশ্বর স্বয়ং কার্ধা করিলেন, কিন্তু মানুষের! 
ঈশ্বরের মহিমা মহীক়ান না করিয়া ক্রাইষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া পৃজ! 
করিতেছে । 

প্র। ঈশ্বর মভাপুরুষকে যে উদ্দেশে প্রেরণ করেন, তিনি ইচ্ছা 
করিলে তাহা না করিতেও পারেন কি না? 

উ। ঈশ্বর যাহাকে যে জন্ত পাঠান, তাহা দ্বারা তাহা সম্পন্ন 
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হইবেই রে ইহাতে হরর এইব্নপ একটা গুঢ় নিরম দেখা 
যাঁয় যে, উদ্দেন্ত সাধন বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মহৎ মন্তুম্ের 
ইচ্ছা এক হইয়া যায়, স্বতন্ব থাকিতে পারে না । ইহাকে 0০780০৪ 
৮0101021 29501010 ৯00)100107- জ্ঞান ও ইচ্ছাপুববক ঈশ্বরের 
সম্পূর্ণ আন্গুগত্তয স্বীকার বলা বায়। 

প্র। মহাপুরুব তবে ত 1)০০০৯51/--বাধ্যতার অধীন, তাহার 
[160 ৮৮111 ন্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? 

উ। স্বাধীন ইচ্ছার প্রকৃত অর্থ ধরিলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ আচরণ 
করা নয়; কিন্ত উহার ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছার ঘোগ করিয়া 
কার্ধা করা । যে মৃক্তির অবস্থা আমাদের লক্ষ, তাহাতে এইবপ 
স্বাধীন ভাবে আমরা! বিচরণ করিব। সাধুলোক ডাকাতি করেন না 
বলিয়া তিনি কি বাধাতার অধীন জড় বস্তু? তাভার ডাকাতি করিতে 
পারা 12551910:10811) [১০১১11)1৮--ঘনো বিজ্ঞানের নিরমে সম্ভব, 
কিন্তু 1701811% 10)])95511৮--ধম্ম নীতি অনুসারে অসম্ভব । আমরা 
ঘত উন্নত হইব তত পাঁপ অসম্ভব হইবে অথচ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা 
ঈশ্বরেতে সমর্পিত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে অবস্থান করিবে। 
ধন্মুই বথার্থ বল, পাপ ছুর্ধলতা মাত্র। 

প্র। শারীরিক গঠন দেখিয়া কোন ব্যক্তির গুণাগুণ স্থির করা 
যায়কি না? ঃ 

উদ 1)1927)0109 অর্থাৎ চেহারা দেখিয়া মনের কোন 
কোন ভাব ও অবস্থা কিয় পরিমাণে নির্ণয়" হইতে পারে। কিন্তু 
[১07767)0108) মস্তক পরীক্ষা বিগ্তায় যেরূপ অসম্ভব উক্তি অর্থাৎ 
মাথার ফুলা দেখিয়া এক ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত, প্রচারক, মিথ্যাবাদী, 


ভাই ভগিনীর সহিত ব্যবহার । ২১৫ 


চোর, কি হত্যাকারী হইবে বলিয়া দিবে তাহাতে কখনই বিশ্বাস 
না। মনের অনেক প্রক্রিয়া অতি গু, শরীরে প্রকাশ 
এবং স্বাদীন ইচ্ছাতে সকল দোষ সংশোধন করা ধায়, 
ধাররা কিরূপে গুণা গুণ এককালে সিদ্ধান্ত করা 


করা বায়ু 
পার না, 
তবে মস্তকের ফুল! 





যায়? 


ভাই ভগিনীর সহিত ব্যবহার । 


বৃহম্পতিবার, ৪ঠা শাবণ, ৯৭৯৪ শক; ১৮ই জুলাই, ১৮৭২ গুষ্টাব্দ । 


ভ্রাতা ভগিনীকে অবিশ্বাস করিও না, এ কথার ভাব কি? 
বিশ্বাস অর্থ ঘেমন বস্তুটী তাহা ঠিক জান! | আঁবশ্বাস অর্থ 
এরূপ অবিশ্বাস 


প্রশ্ন । 


উগ্র । 


কোন দাতার চরিত্র না জানিয়া তাহাকে মন্দ ভাবা । 


সব্র্থা পদ্বিহার করা! কন্তব্য | 
প্র। একজন একবার মিথ্যা কথা কহিলে তাহাকে মন্দ লোক 


বগাধায়কি না? 
উ। একজন একবার একটা মিথা কথা কহিলে সে বে চোর, 


মাতাল, নাস্তক, একেবারে মন্দ লোক, তাহা বলা অন্তার | 


প্র। সেলোক নিথ্যাবাদী কি না?" , 
একবার একটী ঘিথা কহিল বলিরা সেযেদ্বিভীয় বার 


উ। 
তাহার 


বং চিরকালই মিথ্যা বলিবে-কখনই সত্য বলিবে না, 
সুতরাং সে বান্তিকে মিথ্যাবাদী দিদ্ধান্ত করা বার না। 


প্রমাণ কি? 
বলিরাছে, সেরূপ অবস্থান 


প্র। বে অবস্থার একবার সে ণিথ্যা 
আবার বলিতে পারে কিনা? 


২১৬ সঙ্গত। 
উ। তাহারও নিশ্চয় নাই, তবে সম্ভাবনা বা অনুমান মাত্র 
করা বায়। কাহার একবার ছুইবার কোন দোঁষ করিতে দেখিয়া 
চিরকালের জন্য তাহাকে মন্দ লোক বলির অবিশ্বাস করা যায় না। 
প্র। একবার কাহার একটা সদগণ দেখিয়া তাহাকে সাধু বলা 
যায়কিনা? 

উ। একটা দোষ দেখিয়া কাহাকে চিরকাল দোষী মনে করা 
যেমন, একটা সদগ,ণ দেখিয়া সাধু ভাবাও সেইরূপ। উভয় স্থলেই 
মিথ্যা বিশ্বাস হইল এবং তাহা অসত্য ও অন্তায়। স্থূল কথা 
এই, কাহার প্রতি বিশ্বাস অবিশ্বাস সম্পূর্ণ জীবন ধরিয়া ঠিক করা 
যায় না। 

প্র। অনুমান, সন্দেহ ও বিশ্বাসে প্রভেদ কি? 

উ। অনুমান__কেবল সন্তাবনা মনে করা, তাহা হইতে পারে, 
না হইতেও পারে। সন্দেহ--একজন কোন দোষে দোষী বলির 
প্রায় ঠিক করা। বিশ্বাস__নিশ্চয় দোষী বলিয়া সংস্কার হওয়া, তাহা 
শীন্্ টলিবার নয়। কাহাকে একবার কোন কুকাজ করিতে দেখিয়! 
সে আবার করিতে পারে, অন্মান করিতে পারি। যদি তাহার 
দোষ করিবার বিশেষ প্রমাণ পাই, সন্দেহ জন্মিতে পারে। যদি 
গ্রমাণ অকাট্য হয় তবে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয়। কাহার দোষ 
স্থির করিতে হইলে এইরূপ সোপান পরম্পরা ধরিয়া আমরা যেন 
বিচার করি এবং যাহা সত্য তাহাই যেন মনে স্থান দিই। 

প্র। 09056 006 05 9৩ 0০ 10 100০0 বিচার 
করিও না, যেন তোমরা বিচারিত না হও, ইহার অর্থ কি? 

উ। না জানিয়া শুনিয়া কাহার প্রতি অন্তায় বিচার করিও না। 


ভাঁই ভগিনীর সহিত ব্যবহার । ২১৭ 


তাহ! নিতান্ত নিট্ুরতা | তুমি অন্তায় বিচার করিলে তোমার উপর 
বিচার কর্তী আছেন এইটা মনে রাখি | 

প্র। বিচার কর্তী যেরূপে মোকদীমার বিচার করেন, আমর! 
সেরূপে পরস্পরের দোষ গুণ বিচার করিতে পারি কিনা? 

উ। বিচার কর্তার সহিত বিচারিত ব্যক্তির বিশেষ সম্বন্ধ নাই। 
তিনি সাক্ষী লইয়া! অবস্থা বিবেচনা করিয়া! আপনার বুদ্ধিতে যাহা 
সিদ্ধান্ত হইল তাহাই বলিয়া দিলেন, দোধষীকে নির্দোষ, নির্দোষকে 
দোষী করিলেন, তাহাতে তাহার নিজের কোন ক্ষতি বুদ্ধি নাই। 
কিন্ত পরস্পরের চপ্বিত্র বিচারে আমরা যদি কোন মিথ্যা সিদ্ধান্ত করি, 
তাহাতে আমাদের জীবনের মহৎ অপকার হয় । 

প্র। লোকের চরিত্র ভাল কি মন্দ যদি নাই জানি তাহাতে 
আমার ক্ষতি কি? 

উ। যাহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদের বিষয় ন। 
জানিলে হানি নাই। কিন্তু সর্বদা যাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে 
হইতেছে, তাহাদের গুণাগুণ না জানিলে অনেক ক্ষতি হয়। যে মন্দ 
লোক তাহাকে বদি ভাল মানুষ ভাবিয়া বিশ্বা করিয়া চলি, অনেক 
সময় সর্বনাশ হয় এবং ভাল লোককে মন্দ বলিয়া! ভাবিলে তাহা 
হইতে কোন সাহাধা লাভ করিতে পারি না । 

প্র। পরম্পরের নিকট আমরা কিরূপ সাহায্য লাভ করিতে 
পারি? 

উ। ঈশ্বর খন আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন, তখন ইহাঁতে 
অবশ্ঠই তাহার শুভ উদ্দেশ্ত আছে যে আমরা পরস্পরের দ্বারা উপকৃত 
হইব। আমার নিজের যাহা আছে তাহাতে আমার সম্পূর্ণ উন্নতি 


খৈ 


২১৮ নঙ্গত | 


হর না। বোধ কর আমাদিগের অন্নের প্রয়োজন, আর কাহার 
কাছে হাঁড়ী কাহার কাছে কাঠ, কাহার কাছে চাঁউল রহিয়াছে । 
এখন সকলের সকল সংস্থান একত্র না করিলে অনাভাবে সকলকেই 
কষ্ট পাইতে হয়| ধন্মরার্জো পর্স্পরে পরস্পরের গুণগ্রহণ করিলে 
সকলেরই পরিত্রাণের সম্বল হর, না করিলে প্রত্যেকে কেবল আপনার 
বলে কিছুই করিতে পারেন না। 

প্র। আমরা পরস্পরের সাহাধ্য গ্রহণ করিতে পারি না কেন? 

উ। আমরা আপনার দোষে কষ্ট পাই । বোধ কর এক ব্যক্তির 
অনের প্রয়োজন এবং তাভার বাটার এক ঘরে হাঁড়ী, এক ঘরে চাউল, 
এক বরে কাঠ সকলই রহিয়াছে, কিন্তু সে প্রত্যেক ঘরের দরজায় 

কুলুপ আটির়া কোথায় কাঠ, কোথার হাড়ি, কোথার চাউল বলিয়া 
হাহাকার করিতেছে! এরূপ বাক্তির হাহাকার কখনই ঘুচে না। 
আমাদের দশা সেইরূপ। ঈশ্বর তাহার বৃহৎ গুহে আমাদের 
ভাই ভগ্গীগণের মধো কাহাকে দয়ার, কাহাঁকে জ্ঞানের, কাঁভাকে 
পবিত্রতার, কাহাকে স্বর্গীয় উৎসাহের ভাগার করিয়া রাখিরাছেন, 

আমর! অবিশ্বাস-রূপ-কুলুপ প্রাতোোক ভাগ্ডারের দরজায় আটিয়া দিয়া 
কোথায় পরিত্রাণ, কোথায় পরিক্রাণ, বলিয়া ভীভাকার করিতেছি। 
বিশ্বাসের সহিত যদি আমরা পরস্পরকে চিনিতে পাবি তাহা হইলে 
আশাতীত সাহাধ্য পাই এবং আমাদের মহৎ অভী'ব পূর্ণ হইয়া বায়। 

প্র। যেত্রাতা বা ভগিনী আমাদিগের যে প্রকার শ্রদ্ধার পাত্র, 
তাহার প্রতি ঠিক নেইবপ শ্রদ্ধ! কি গ্রকাঁরে প্রদর্শন কুরা ঘায়? 

উ। আমরা আপনারা বুদ্ধি বিবেচনাপুব্ধক ভ্ভুলাদণ্ডে পরিমাণ 
করিয়া কাহার প্রতি উপঘুক্তরূপ শ্রদ্ধা প্রদশন করিতে পারি না। 


ভাঁই ভখিনীর মহিত ব্যবহার । ২১৯ 


ইহার একট। গৃঢ সঙ্কেত আছে । আমরা এক দিকে যেমন ঈশ্বরের 
হিত, অগ্ঠ দিকে তাঁহার পাবারের অথাৎ মন্ত্রধ্য মণ্ডলীর সহিত 
সংবক্ত। আত্মা গ্রকৃতিস্থ থাকলে যে পরিমাণে ঈশ্বরে আদ্ধা হইবে, 
তাহ| ঠিক সেই রা গ্রতোক শ্রদ্ধেয় বাক্তির উপরে গড়িবে। 
ঈশ্বরকে আমরা শ্রদ্ধা করি কেন? তিনি পুণ দতা, পুথ গ্রেম ও 
পুণ পবিএরতা, স্বর" আমাদের শ্রদ্ধা টানিরা লন। আমরা বদ প্রকৃত 
অবস্থার থাকি তাহার সত্য, প্রেম, পাবিভতা থে মনুখ্] যে পরিমাণ 
আছে, তিনি স্বভাবতঃ; সেই পরিমাণে আমাদিগের অন্ধ আকরষণ 
করিয়া লন। একট। সুন্দর গোলাপ কুন দেখিলে আন রি রে 
করিরা তাহাকে ভালবাসি না, কিন্তু তাহার মোহনা টুন সামা- 
পিগের দুষ্টিক বিমোহিত করে। ঈশ্বরের সাধুতা অন্প বা রে 
পরিনাণে কল সন্তানে আছে । স্বগররাজ্যের পরিবারের মধো এমনই 
গুড বোগ থে সেই পুণ পবিএতার প্রতি সমুদয় শ্রদ্ধা ঢাপির। দিলে, 
তাহ। আপনা আপনই প্রত্যেক শ্রদ্ধের বস্থতে যথা পরিমাণে গিয়া 
পড়ে। একটা জগ্গা যাদি উচু নী থাকে, তাহার উপরে জল ঢাপিয়া 
দিপে জলের উপরিভাগ দেখ ঠিক সমান, কিন্ত নাচে যেখানে ভূমির 
বত গভীরতা, সেখানে ঠিক তত পরিমাণ জল গিয়া পড়িবে । আমরা 
বিকৃত মনে লোককে শ্রদ্ধা করিতে যাই, তাই সাময়িক উত্তেজনায় 
কাহাকেও স্বগে তুলি, কাহাকেও নরকে ডুবই। একবার যাহাকে 
মন্তকে রাখি, মাবার ভাহাকেই পদ দ্বারা দলন করি। প্ররুত শ্রদ্ধার 
এরূপ রীতি নহে। 

প্র। প্রক্কাতিষ্থ থাকিয়া লোককে যথার্থ শ্রদ্ধা কিরূপে করা যায়? 

ড। উগাপনার সময় হবদয়ের সমুদর শ্রদ্ধা ঈশ্বরকে সমর্পণ 


পি 





করিতে শিক্ষা করা--প্রকৃত পবিত্রতার র নিকটে সমুদয় শ্রদ্ধাকে বিক্রয় 
করা কর্তব্য । ইহার সাধন হইলে হৃদয় প্রক্ৃতিস্থ হইবে । লোককে 
শ্রদ্ধা করিবার সময় তাহাতে যেরূপ ঈশ্বরের ভাব, তত্প্রতি সেইরূপ 
নিঃস্বার্থ প্রীতি যাইবে এবং তাহাতে যেটুকু পশু ভাব, তংপ্রতি দ্বণা 
হইবে। বস্ততঃ মানুষের দুই দিক দেখিতে হইবে, এক তিনি এতদূর 

ংসারামক্ত হইতে পারেন, আবার এতদূর ঈশ্বর ভক্ত । এই ছুই 
ভাব দেখিয়া হৃদয় স্বভাবতঃ যে শ্রদ্ধা দান করে, তাহাই প্রকৃত । 

প্র। মত বিষয়ে পরস্পরের বিভিন্নত। সত্বেও পরস্পরকে শ্রদ্ধা 
করা যায় কি না? 

উ। যদি না যায় তবে ব্রাক্মপমাজ চূর্ণ হইয়া যাইবে। এখন 
আমাদের মধ্যে এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন? এক দল বলেন অমুক 
লোক, মহাপুরুষ, ঈশ্বরের বিশেষ করুণ! মানেন না, তবে তিনি 
নাস্তিক পাষণ্ড। অন্ত দল বলেন অমুক ্রাঙ্গ খোল বাঁজাইয়। কীর্তন 
করে, তবে দে ভণ্ড, কপট, দুশ্চরিত্র। শ্রদ্ধা করা যায় এমন কোন 
গুণ তাহাতে থাকিতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া পরম্পরকে চিনিতে পারিলে এরূপ অন্দারতা কখনই হয় 
না। আমরা উদ্দার ভাবে প্রত্যেক ভ্রাতার গুণ গ্রহণ করিরা, তাহাতে 
শ্রদ্ধা করিতে পারি। 

প্র। কোন লোকের প্রতি কোন দোষের সন্দেহ হইলে তাঁহাকে 
তাহা জিজ্ঞাসা কর! উচিত কি না? 

উ। সে লোকের মরলতার প্রতি যদদি বিশ্বাস থাঁকে তাহা হইলে 
ভাল, নতুবা বিপরীত ফল ফলিয়াঁ থাকে । 

প্র। বন্ধুর দোষ গুণ সম্বন্ধে কতদুর জানা উচিত? 
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উ। আপনার ও বন্ধুর মঙ্গলের জন্ত যতদূর জানা আবশ্ঠক | 
প্র। পরস্পরের দোষ গুণ জানিবার সন্বন্ধেকি কি সাধন আবশ্তক। 
উ। ১__অন্তের গুণ জানিলে গ্রহণ ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধা । 
২-_-অন্যের দোষ জানিলে ক্ষমা ও প্রীতির সহিত তাহার 
সংশোধন চেষ্টা । 
৩-আপনার দো শুন্দিত ও বুঝিতে প্রস্তুত হওয়া । 
৪-_অন্ঠের দোষ গুণ ঠিক বুঝিবার জন্ত ঈশ্বরের প্রতি 
অদ্ধা উদ্দীপন এবং তাহার সাহাব্য প্রার্থনা | 





মহাপুরুঘগণের সঙ্গে যোগ । 
বৃহস্পতিবার, ১১ই শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক; ২৫শে জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্ব। 


প্রশ্ন। ঈশ্বরের দয়া সকলের প্রতি সমান, অথচ মহাপুরুষদিগের 
মহত্ব “হবদয়-সম্ভৃত, স্বাভাবিক ও ঈশ্বর-প্রদত্ত” এ উভয়ের সামপ্রী্ত 
কিরূপে হইবে? 

উত্তর। ঈশ্বরের দয়া মকলের প্রতি সমান। সামান্ত লোকদিগকে 
তিনি যেনন সামান্ত ক্গমতা দিয়াছেন, তেমনই তাহাদের নিকট অন্ন 
কাধ্য পাইলেই সন্তষ্ট হইয়া পুরস্কার করেন। যাহাকে অধিক দেন, 
তাহার নিকট অধিক চান। মহাপুরুষদের যেমন কোন কোন বিষয়ে 
ক্ষমতা অধিক, জ্ঞানের উজ্জ্লতা অধিক, জীবনের উদ্দেশ্ত সাধনে 
অধ্যবসায় অধিক, তেমনই তাহাদের কাধ্যের গুরুত্ব অধিক, পরীক্ষা 
ও প্রলোভন অধিক, জীবনের ব্রত অত্যন্ত কঠিন। তঙ্কাদের ক্ষমত। 
অধিক ও কার্য্যভার অল্প হইলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিতা হইত। 


২২ সঙ্গত | 


'প্র। মহাপুরুষদের সুখের পরিমাণ অধিক কি না? 

উ। সাংসারিক চক্ষে দেখিলে এবং অগ্ঠান্ত লোকের সহিত 
তুলনা করিলে তীহাদিগের ভীবন কেবল দুর্ভাগা-পূর্ণ ই বোদ হয়। 
ঈশ্বর তীহাদিগকে ঘে গুরুভার দিরাছেন, তাহাতে সন্ধাক্ষণ ব্ন্ত 
থাকিতে হয়, পদে পদে স্বার্থহানি ও ভোগ ত্যাগস্বীকার করিতে 
হয়, সহস্র শক্রর সহিত বংগ্রাম করিতে হর এবং আবনক হইলে 
অকাতরে প্রাণ পধ্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। সামান্ত ব্যক্তি তাহাদের 
হ্যায় দুভাগ্য ক্ষণকালও সম্ভ করিতে পারে না। কিন্ত ঈশ্বরের 
আদেশ মন্তকে বহন করিয়৷ তাহারা অন্তরে এত শান্তি গান, বে সতত 
শান্ত ও প্রকুল্লাচভ্ড থাকেন । 

প্র। ঈশ্বরের দয়া সামান্ত লোকদের প্রতি যে প্রকার, মহা- 
পুরুষদের প্রতি কি সে প্রকার নয়? 

উ।. ঈশ্বরের দয়! এক, তাহার গ্রকার ভিন্ন ভিন্ন। বিচিত্রতা 
জগতের নিয়ম, কিন্তু তাহাতে দয়ার তারতম্য হয় না । একই আলো 
পাচ রকম রডের কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে পাচ প্রকার বোধ 
হয়। ঈশ্বরের দরার কেহ ভাল খায়, কেহ জ্ঞানী হয়, কেহ উপাসনা 
করে, কিন্ত কোন্‌ প্রকার দয়ার যে গুরুত্ব অধিক তাহা নিরূপণ করা 
স্বিজ্ঞ পণ্ডিতেরও সাধা নহে। বথার্থ দরা অন্তরে গ্রবেশ করিয়া 
আত্মার উপকার করে, কে তাহা নির্ণয় করিবে? বাহিরে যে খুব 
দুখী সে হয় ত খুব সুখী এবং যাহাকে সুখী বলা ধার, তার 
চেয়ে হয় ত ছুঃখী জগতে নাই। সাধারণের প্রতি ঈশ্বরের যে 
প্রকার দয়া, মহাপুরুষদের প্রতি সে প্রকার না হইলেও দয়া সমান 
বলিতে হইবে। 
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প্র। মহাপুরুষ কি সকল বিষয়ে সমান টি হইতে পারেন না? 

উ। তাহা অসম্ভব এবং উগ্নতির প্রতিবন্ধক । সকল বিষয়ের 
সামগ্রম্ত থাকিলে সাধনের জাগ্রত অবস্থা হয় না, নিশ্চেই হইয়া 
ঘুমাইয়া পড়িতে হয়! এই জন্য অত্যন্ত মহাতআ্ারও অহঙ্কার বা রাগ 
একটা না একটা মহৎ দোষ থাকে । 

প্র। চেষ্টা করিলে সকল গুণ কি সমান করা ঘা না? 

উ। নাক ঢোক কাণ সকলের আছে, যাহার নাক একটু উচু 
বন্ধনের সমর তাহার সকল অঙ্গ যেমন বাড়িবে মেই সঙ্গে নাকেরও 
বঞ্চন হইরা একটু উচু থাকিয়া বাইবে। দয়ালু ব্যক্তির উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে সকল গুণ বাড়ে, আবার দয়া গুণ একটু বিশেষ উচ্চ ভাব 
ধারণ করিতে থাকে | হারমোনিয়মের সুরের উচু নিচুতেই মিল 
ও নিত। | ঈশরের রাজ অসামঞ্জশ্তের নিরমেই জীবনকে উন্নত 
কপিয়া তুলিতেছে। 

গ্র। নহাপুরুষদের কাজ অধিক পবিত্র কি না? 

উ। পৃথিবীতে মেথরের কাজ হইতে ধন্মাচার্যের কাজ পর্য্যন্ত 
সকলই মহত ও পবিত্র । বে মহত্ভাবে কার্য করা বায়, তাহাতেই 
কার্দোর গৌরব! গবর্ণমেন্টের নিকট রায় বাহাদুর উপাধি পাইবার 
জন্য রে করিরা লক্ষ লোককে খাওয়ান নীচ কাজ, একজন 
গরিব লোক পথিকদের উপকারার্থ বদি পিছল জান্লগায় আপনার 
ছেঁড়া লেপ একটু পাতিরা দের--কেহ জানিতেও না পারে_তাহার 
সেই কাজ মহৎ কাজ। ঈশ্বর লক্ষ্য দেখিয়! কার্যোর পবিত্রতার 
বিচার করেন। মভীপুরুষের কাজ দশ হাজার লোকের চক্ষুতে 
গড়ে বলিয়াই তাহার পবিত্রতা অধিক হয় না। 


২২৪ সঙ্গত । 


সপ েশাীপপীীশীশীিশীী 


প্র। পরলোকগত ব্যক্তিগণের সহিত ইহলোকেই মিলিত 
হইতে পারি, ইহ! কি প্রকারে সম্ভব"? 

উ। ইহলোক ও পরলোক এক, কেন না আমাদিগের জীবন 
এক ভিন্ন দুই নহে। এখানে যে জীবনের আরম্ত, সেই জীবনই 
অনন্তকাল পর্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকিবে । মৃত্যু কিছুই নহে, 
কেবল একটা ঘটনা মাত্র। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মৃত ও 
জীবিত সকলেই এক হইল, কারণ ধীহারা মৃত তাহারা ত জীবিত 
রহিয়াছেন। ছুই সহস্র বৎসর পুর্বে ধাহার! মৃত, আর পরশ্ব ধাহারা 
মৃত, সকলেই সমান ভাবে বর্তমান। তাহারা কোথায় আছেন? 
নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে । তবে উপাসনা দ্বারা আমি ঈশ্বরের নিকটস্থ 
হইলে তাহাদেরও নিকটস্থ হই। ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের 
সহিত সশ্মিলিত হইয়া থাকিব, তাহাতে আর অসম্ভব কি? 

প্র। পরুলোকস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত এক পরিবার হওয়া কিরূপ? 

উ। এক পরিবার কি, না এক বাড়ীতে প্রীতি যোগে একত্র 
বাস করা । নিকটস্থ দূরস্থ, ইহলোকের পরলোকের সকল লোকই 
ঈশ্বরের মধ্যে বাস করিতেছেন, তাহা ছাড়া কাহার থাকিবার যে! 
নাই। তীর মধ্ো প্রবেশ করিলেই আমরা সকলকে পাঁই। সমুদয় 
জগৎ ঈশ্বরেতে আছে, এই সত্যটা সুঙ্মর্ূপে ভাবিলেই তাহাকে পিতা 
এবং পরস্পরকে ভ্রাতা না! বলিয়৷ থাকিতে পারা যাঁয় না । পিতাকে 
ভাবিলেই ভাই ভগিনী, ভাই ভগিনীকে ভাবিলেই পিতা আঙেন 
এবং ছুই একত্র ভাবিলেই সমুদয় পরিবার সম্পূর্ণ হয় ! 

প্র। পরলোকগত সকল ব্যক্তির সহিত কি আমাদিগের যোগ 
সমান হয়? 
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উ। ধন্মজীবনের উন্নতির ধাপ আছে। আমি বদি চারি ধাপ 
উঠি, পরলোকগত যে বাঞ্তি উন্নতিতে আমার সঙ্গে সমান, তাহার 
সহিত আমার যোগ দৃঢ় হয়। ধাহারা অধিক উন্নত ধাপে, তাহাদের 
সঙ্গে যোগ করিতে হইলে আত্মাকে অধিক উন্নত করিতে হইবে । 
ধন্মুজীবনের শ্রেণীবিভাগ ও আছে । অধিক বিখানী, অধিক প্রেমিক, 
অধিক স্বাধীনতাপ্রির ব্যাক্তরা পরস্পরে এক শ্রেণীস্থ হন। আত্মায় 
আত্মার গুঢ আকর্ষণ আছে, আপনার ভাবের লৌককে টানিয়া লয়। 
একটা পাত্রে এক দের জপ ও আধ সের তেল রাখ, আর একটা পাত্রে 
অল্প জলে এক ফোটা তেল রাখ, ছুই পাত্রের জিনিস একত্র করিলে 
জলে জল, তৈলে তৈল মিশাইয়া এক হইবে। 

প্র। টৈতন্ত প্রভৃতি পরলোকস্থ মহাত্মাদের সহিত আমাদিগের 
কিরূপ যোগ হইতে পারে ? 

উ। চৈতগ্ত পরলোকে আমি এখানে । যত তার বই পড়ি, 
তার জীবন আলোচনা করি, ততই ভার অঙ্গে মিলে । তিনি হদরের 
বন্ধু হই়। মন কাঁডয়। লইতে থ।কেন, আঘিও অন্তরের অন্থরাগে 
তাহাকে টানিতে থাকি । তিন টানেন কেন? অনের ঠিতর ধারবার 
কিছু গাইরাছেন। “আপনার না হনে হন ক টানে?” ধন্মজগতে 
এই টানাটানির ব্যাপার নিরত চল কহ দেখে না তাই অনুভব 
করে না। টৈতগ্ত যেমন, তেমনই ভা বৌদ্ধ নানক সকলেই 
আপনার ভাবের ভাবুককে আকর্ষন কারতেছেন। 

প্র। কোন প্রকার শরীর গত ধে।গ না হইলেও কি কাহার 
সহিত ঠিক যোগ হর? | 

উ। শরীরের যোগ কিছুমাত্র আবশ্তক নয়, আধ্যাত্বিক যোগে 
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স্থায়ী ও প্রকৃত প্রণয় হইতে পারে। মনে কর আমাদিগের গ্রজা- 
হিতৈষিণী ভিক্টোরিয়াকে আমরা কখন দেখি নাই, তাঁর কিনূপ 
আকার পরিচ্ছদ কিছুই জানি না। এখন আমাদের দেশে ছুভিক্ষের 
কথা শুনিয়া তিনি যদি আপনার সেক্রেটারীর প্রতি আদেশ দেন যে 
“তুমি স্বরং ছুর্িক্ষ-পীড়িতদিগের বাটিতে গিয়া প্রত্যেককে পাঁচটা 
করিদ্বা টাকা দিবে” ইহা! শুনির। “মহারাণীর জয় হউক” বলিয়া 
স্বভাবতঃ তাহার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রবাহিত হয়। তিনি কতদূরে 
কি করিতেছেন, জাহাজে করিয়া কৃতজ্ঞত1 পাঁঠাইতে হইবে, এ প্রকার 
ভাবিতে হয় না। মহারাণী অন্তরের নিকট হইলেন, অন্গরাগ দূরতাকে 
ভূগোল সম্বন্ধে স্থানের ব্যবধানকে বিনাশ করিল। বস্তৃত অনুরাগ 
হইলেই নিকট এবং রাগ হইলেই দূর । লাগল্যাওবাসীও নিকটস্থ 
এবং ঘরের লোকও দূরস্থিত হইয়া থাকেন। জীবিত ব্যক্তিদিগের 
গক্ষে যাহা সম্ভব, মৃত বাক্তিদিগের পক্ষে তাহা কেন সম্ভব হইবে না? 
ভাবের ভাবুক হওয়াই যথার্থ যোগের লক্ষণ । 

প্র। ভাবের ভাবুক হওয়া কি প্রকার? 

উ। একজন সাধুর মনে যে ভাব, অস্তে ঠিক সেই ভাব ধরিতে 
পারিলে তিনি তার ভাবের ভাবুক হন। এস্থলে কল্পনা, আলোচনা 
ব। অতএব করিয়৷ হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করিতে হয় না, কিন্তু তাহা 
স্বভাঁবতঃ হই বায়] একজন খোল বাজাইলে নাচে দেখিলেই, আর 
একজন ভক্ত বলিলেন 'বুঝেছি একটা ইসারা পাওয়া গেল।” ভক্তির 
আর একটা! চিহন__দেখিলে বড় খুসী হন। ইহীরা পরস্পরের বাহিরের 
অবস্থা দেখেন না, কিন্তু আমি যে ভাবের ইনিও সেই ভাবের বুঝিয়া 
গরস্পরের প্রতি অনুরাগী হন। মহারাণীর প্রজা-বাৎসল্য দেখিয়া 
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যে রাজভক্তি হইল, তিনি কাটা চামচ ধরিয়া আহার করেন ভাবিয়া 
তাঁহার অন্যথা হয় না। আত্মার আত্মার এক ভাব হইলেই মিলিবে। 
তৈলে তৈল, জলে জল মিশে, সোণার পাত্রের তেল মাটার পাত্রের 
তেলের সহিত একত্র হইতে অস্বীকার করে না। পাঁচ আত্মায় 
ভক্তি হইলেই নিলিবে, কার সাধ্য পৃথক করিয়া রাখে? এই জন্য 
সমুদয় মন্ঘ্যাত্থা ভক্তিযোগে এক আধ্যাত্মিক পরিবারে বদ্ধ হইবে 
্রাহ্মধন্ম্নের এই উচ্চ আশা । 
পরলোক । 

| বৃহস্পতিবার, ১৮ই শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক; ১লা আগস্ট, ১৮৭২ খুষ্টাব্ব। 

প্রশ্ন। পরলোকে আত্বীর়দিগের সহিত কি আমাদের দেখা 
হইবে ? 

উত্তর। এ বিষয়ে অধিক অনুমান কিছু নয়। অনেকে, ঈশ্বরের 
সততায় যেমন বিশ্বাম করেন, পরলোকের সন্ভাগ় সেরূপ করেন না, 
এই জন্য তীহার! ঈশ্বর ও পরকালকে স্বতন্ব করিয়া দেখেন এবং 
পরকালের বাপার সকল কল্পনা ও অন্নমান দ্বারা চিত্রিত করিতে 
চান। ঈশ্বর ও পরকাল দুয়েরই বিশ্বা ধাহাদিগের উজ্জল, দুইই 
তাহাদিগের সহজ ও স্বাভাবিক এবং এক মূল হইতে উৎপন্ন 
বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিয়া ধীহারা অনুমানের রাজ্যে প্রবেশ 
করেন, তাহার! মিথ্যা ও কুসংস্কারে জড়িত হইয়া পড়েন। অতএব 
ঈশ্বরে বিশ্বাস সাধন করিয়া! তাহারই আলোকে যতদূর দেখা যায়, 
ততদুর সত্য বলিয়া মানা উচিত। আম্বীরদিগের সহিত দেখা হইবেই, 
বিশ্বাস এ কথা নিশ্চয় বলে না । 


২২৮ সঙ্গত। 

প্র। পরলোকে আত্ীয়দিগের সহিত পুনগিলনের জন্ত আমা- 
দিগের স্বাভাবিক ইচ্ছ! হয় তাহা কি সফল হইবে না? 

উ। ইচ্ছা হইলেই যে তাহা পুর্ণ হইবে ইহা আমরা সত্য বলিয়া 
বিশ্বান করি না, বরং যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে পারি। 

প্রথমত: বাহ! আমাদিগের ইচ্ছা, তাহার বিপরীত ঘটনা অনেক 
সমর আগাদিগের মঙ্গলের কারণ হর। কুপ্রবৃত্তি এবং সাংলাব্রিক 
নীচ সুখাশ! হইতে যে ইচ্ছা উত্পন্ন হয়, ঈশ্বর ত পদে পদে তাহা! 
বিফল কয়া আমাপিগের মঙ্গল সাধন করেন। অনেক সময় 
ধন্্নবিষর সন্বন্ধে৪ আমাদিগের বে ইচ্ছা হর্‌ তাহা সম্পন্ন না ভইরা, 
আমদগের উন্নতির অনেক সাহাধ্য করিরা থাকে । দ্বিতীয়তঃ 
পৃথিবাতে যাহাকে আশ্বীরতা বদ্ধুতা বলি, ভাহা স্থারী নর। এই 
পৃথিবীতেই দেখা যার, আজ বাহার সঙ্গে মিত্রতা, দুই পাঁচ বংদর 
পরে তাহার সঙ্গে শজত1! যে পরিণাণে প্রণয়ের প্রগাঢ়তা, সেই 
পরিমাণে শক্রতার তীব্রতা । ছুই পাঁচ বংনরে যে মিত্রতা থাকে 
না, চল্লিশ বংনর পরে ঝা মৃড্গার পর অনন্তকাল যে তাহা! থাকিবে 
ইহ] সংশয়ের বযাপার। অতএব ইচ্ছা মুলক পরকাল ঘুক্তি দ্বারা 
থণ্ডন হইতেছে । | 

প্র। ব্রাঙ্ষের পরকাল বিশ্বাসের মূল কি? 

উ। ব্রাঙ্ষের বিশ্বাম ইচ্ছামূলক নহে, কল্যাণমূলক এবং প্রর্কত 
কল্যাণ ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা। ব্রাহ্ম জানেন 
'আমি ঈশ্বরে জীবিত আছি, তার সঙ্গে আমার অনন্ত যোগ, অতএব 
যতদিন ঈশ্বর থাকিবেন, আমি থাকিব । ঈশ্বর গ্রাণ, আমি প্রাণী 
তার সঙ্গে প্রত্যেক আত্মার প্রাণগত যোগ। যে নাস্তিক পরলোক 
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কামনা করে না, ঈশ্বর তাহারও প্রাণ হইয়া আছেন বলিয়া সে 
চিরজীবী থাকিবে। পুণ্যবান্‌ চিরকাল বাচিয়া থাকিবে, পাপীও 
সেইরূুপ। কিন্ত আমি যেমন ঈশ্বরের যোগ স্বীকার করি, অন্ত্ে 
যদি সেইরূপ করে “এক বস্তর সহিত কোন ছুই বস্তর যোগ থাকিলে 
তাহাদের পরম্পরের সহিত ঘোগ হয়,” এই নিয়মান্ুসারে অন্থের 
সহিত আমার যোগ হইতে পারে। 

প্র। সেকি প্রকার যোগ? 

উ। ধন্ধমরাজোর এক স্থানে একজন থাকেন, বিশ্বাসের পথ 
ধরিয়া ধাভারা সেই স্থানে থাকেন তাহারা জানুন বা না জানুন 
তাহাদের পরস্পরের সহিত ধোগ থাকে । যখন এইটী পরীক্ষা করা 
যাঁর, তখন তাহা বুঝা যার। আধাজ্মিক রাজ্যের স্থান পৃথিবীর 
রা নয়। এক শত লোক এক সনয়ে বা চরণে যখন পতিত 
খন সকলের প্রেম ভক্তি একত্র হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত 
হয়, সকলে একাআ! হইর| ঘাই। এই নি ভাব ঘত বুদ্ধি 
হইবে, ততই আনরা পরস্পরের মধো অন্ধ প্রবিষ্ট হইব। আমাদের 
শ্বাবীনহা আছে বলিয়া পরস্পরের সহিত প্রেম বন্ধনের গ্রতিবন্ধকত। 
বা শিথিলতা হইবে না। মত বিশ্বাম ও ভক্তি খাহাদের পরস্পরের 
সহিত মিলে, তীহারা ক্রমে অভিন্হৃদয, অভিন্নপ্রাণ হইয়া যান। 
আমাদের বিশ্বাম_এরপ অবস্থাপন্ন লোকেরা এক স্থানে বাস করেন। 
এইটী মূল বিশ্বাস করিয়া আমাদের মধো যদি যোগ নিবদ্ধ করিতে পারা 
বায়, তাহা! হইলে আঁশা হয় যে পরলোকে একত্র থাকিতে পারিব। 

প্র। পাচ বৎসরের একটী সন্তান মরিয়াছে, পরলোকে তাহাকে 
দেখিতে পাইব যদি এরূপ আশা করি তাহাতে কি দোষ হয়? 


শে 


২৩০ সঙ্গত | 


উ। দেখিতে চাওয়া ই বস্তু কি নি স্থল কী! 
পারে না। টাঁক। কড়ির শ্তার আহ্মীর বন্ধু আমাদের লোভের বিষয়, 
কিন্ত ঈশ্বর দে লোভ চরিতার্থ করিবেন কি না, তাহার নিশ্চয়তা 
নাই । বাঙ্গদিগের বঙ্গ ভিন অন্য কামনা অনিষ্টের কারণ হয়। 
আগামী রবিবার মল্দিরে গিয়া-এলাহাবাদ হইতে আগত ছুই বন্ধুর 
সহিত দেখা হইবে-এই আশা করিয়া বদি উপাসনাস্থানে বাই আর 
তাহাদিগের সহিত দেখা না হয়, তবে উপাসনা বিন হয় এবং 
উপাসনাস্থণ শুগ্ঠ দেখিরা ফিরিয়া আসিতে হয়। পরলৌকে মৃত 
সন্তানের সহিত দ্রেখা করিবার আঙাসে গিয়া যদি দেখা না পাই, 

তথাকার কোন সুখ সন্তেগ করিতে পারিব না, আবার ্ মনে 
ইহলোকে ফিরিতে ইচ্ছা হইবে। অতএব পরলোকে স্দগতির জন্য 
ইচ্ছাই স্বাভাবিক 'ও কল্যাণকর ; কোন বিনেষ লোকের সঠিত দেখা 
করিবার আনা অমঙ্গলজনক | আমাদের এক মাত আশা মেখানে 
ঈশ্বরকে দেখিৰ আর তিনি যাহীকে আনির। দেন তাভাকে দেখিব। 
গ্র। অগ্ ধন্ম-সম্প্রদারদের সহিত বাঙ্ষদের পরলোক বিশ্বাসের 
বিভিন্নতা কি? 

উ। তাহাদের ইহলোক এক, পরলোক স্বতন্ধ। আমাদের 
ইহলৌোক পরলোক এক ক্ষত্রে গ্রথিত, এবং পরলোকের আরস্ত, 
এখানেই । এ জীবনে যাহার আস্বাদন গাই, পর জীবনে তাহা 
গাইব নিশ্য় বলিতে পারি । কেবল অনুমান 'ও সম্ভাবনার উপর 
বাচ্ষের বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে না । এ জীবনে যাহার আভাস 
না পাই, তাহার দিকে যাইতে ভয় হয়। যাহার প্রভাষ দেখি নাই, 
সে দিবসের নিশ্চরত! নাই । ব্রাহ্ম জানেন পরলোকের আশ! ইহলোকে 


পরলোক ! ২৩১ 


নিশ্চই কতক পরিমাণে চরিতার্থ হইয়াছে, পরলোকে তাহা ক্রমশঃ 
পূর্ণ হইতে থাকিবে । 

প্র। ১1101001517 অধ্যাম্ববা দদিগের পরলোক বিশ্বাস কত- 
দূর প্রামাণিক? 

উ। আত্মার আত্মার র আপার ক বে যোগ ভাহাই বিশ্বান যোগ্য । 
কিন্তু অধাজ্বধাদীরা শারীরিক বৌগের কল্পনা করেন, তাহার উপর 
আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। 

গ্র। আত্মা এই শরীরে আছে, শরীরের সহিত তাহা বিস্তারিত, 

ইহ স্বীকার কর! যায় কি না? 
উ। শরীর ব্যাপিরা ঘদি আত্মা থাকিত, একটা হাত বাগ 
কাটয়! লইলে আমার কতক অংশ কমিয়া যাইত। কিন্তু ছেদিতাগ্গ 
বাক্তির মামা বে কগিরা বার তাতা কেহ সপ্রমাণ করিতে গারেন 
না। আম্মা শরীরে আছে অথচ স্বতন্ব। শরীরের সঙ্গে তাহার 
তুলনা করিলে নানা কুসংল্গার আরা পড়ে। 

গ। পরলোকে আমরা কি একটা বিশেষ স্থানে থাকিব? 

উ। হর বদ জিজ্ঞানা করেন গরলোকে গিরা কোন্থানে 
শা দেখানে 


থাকিতে টা? যেখানে টা মনোহর শোভা, 
মধুর সঙ্গীতালাপ হইতেছে, না যেখানে বি্ান লোক বমিদ্না পাঠ 'ও 
শান্ত্রালোচন ধরি ন| যেখানে বিবপ ধদ্মক।ঘোর অন্তু্ান 
হইতেছে? ব্রাহ্ম বলিবেন “কোথা 9 যাইতে ঢাহি না, ভোমাতেই 
বাস করিতে চাই। তুমিই পরম গতি ও গরম লোক) ্‌ 

প্র। আধ্যাম্িক পরিবার ভবিন্টতে আমাদিগকে গঠন করিয়। 
লইতে হইবে, মে কিরূপ? 


২৩২ পঙ্গত। 

উ। পরিবারের যে ছবি আমাদিগের অন্তরে আছে, তাহার 
অনুরূপ জীবন্ত বস্ত্র জগতে নাই, তাহা আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়] 
লইতে হইবে। কেহ তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারেন না, ঈশ্বরে 
তাহার আরম্ত ও শেব। চৈতন্ত ক্রাইষ্ট এই পরিবার গড়িতেছেন। 
আমাদিগের “আশ্রম” এই স্বর্গরাজোর সূত্রপাত, স্বর্মরাজ্যে আমর! 
কিছু কিছু পরিমাণে বাস করিতেছি । ইহলোক ও পরলোক একা 
মৃত্যু এ ঘর হইতে ও ঘরে বাওরা মাত্র। এখন বে পরিবারের ভাব 
আনাদের মনে রহিয়াছে চল্লিশ লব্ম বতসর পরে তাহা প্রত্যক্ষ কৰিব, 
কিন্তু সে সময়েও ইহার সাধনের শেব হইবে না। 

প্র। ঈশ্বর বিখবাস ও পরলোক বিশ্বাস থে এক, তাহা কিরূপে 
বুঝা বায়? 

উ। ঈশ্বরে বিশ্বাস অর্থ ই পরলোকে বিশ্বান। গভীর উপাসনায় 
নিমগ্ন হইয়া যখন ঈশ্বরকে আত্মার এক মাত্র অবলম্বন জানিয়া তাহার 
উপর সম্পূর্ণ নিভর করি, তখন খির, সংসার ও এ পৃথিবার অতীত 
এক স্বশন্ স্থানে আানরা বাঘ করি। তখন এই মাত্র জানি ভাঁহাতে 
বাচিয়া আছি, চিরকাল থাকিব। ইহভলোক একটা পরলোক আর 
একটা স্থানে, ইহা হাজার হাজার বাঙ্গের সংস্কারগত বিশ্বাস, হজে 
তাড়ান যায় না। কিন্তু উপাসনাতে যত তাহার আস্থাবান্‌ ও উন্নত 
হইবেন, ততই সতোর নিম্মল আলোক দর্শন করিবেন। পরীক্ষিত 
সত্যই প্রমাণ। উপাসনা দ্বারা আমরা ঈশ্বরে বাস করিয়া সেই সত্য 
প্রতাক্ষ করি। উপাসনা দ্বার! ঈশ্বরকে ধরিয়া আমরা! পরলোক ধরিতে 
পারি, অনন্তকাল তাহার পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মলৌক 
আমাদিগের অনন্তকালের বাসস্থান। ণএধাস্ত পরম গতিরেষাস্ত পরমা 


শাসন । ২৩৩ 


তা িশতিসীশ 


সম্পদেবোন্ত পরমোলোক এফোস্ত পরমআনন্দঃ” ইনিহই আমার পরম 
গতি, ইনিই আমার পরম সম্পদ, ইনিই আমার পরুম লোক, ইনিই 
আমার 'আনন্দ। ইহা অপেক্ষা াঙ্ছের আর উচ্চ কথা নাই । 


শামন। 


বৃহস্পতিবার, ২৫শে শাবণ, ১৭৯ শক ; ৮ই আগ, ১৮৭২ খষ্টান্ধ | 


প্রশ্ন । যাহারা পুর্বে ব্রাঙ্গ ছিণি এখন পঠিত হইয়া নিহান্তুই 


দুণ্চরর ভইয়া গিরাছে, জুবিপার হলে বঙ্গ বাত ড় দয়, অথট 
প্রকাগ্ন্নপে বাচিচার স্রাপানাপি পাপে আমজ, একশ বাঞ্জিদের 
প্রতি কিনূণ বাবহার কণা? 

উত্তর! এক বাক্ত ক তপু পানু 2নাবভার করিলে সত করা 
যাইতে পারে, ইঈী বিবেচনা করিঘা দেখা কর্ড | গাদীকে এই 
জগ্ঠ ভালবাসতে হবে বে, ভাহার চরিহ মানোধন ভহতে পারে । 
পাপীর প্রতি এমন বাখিক শ্রীতি প্রকাশ ঝরা উচিত ময়, নাভাতে 
তাভাকে প্রশ্রয় দেওয়া ভয়। এরূপে গ্রহ দিলে অগ্চকে ও সেই 
দোবে লিপ্ত করা ভয়। বে বাক্তি পাপে অবগ্থিতি করিতেছে, অথচ 
সেই পাপের জঙ্ত অনুতপ্ত নয়, তাহাকে শাসন করা কন্তবা। একা 
একজন নদী হইলে শুদ্ধ সেই বে পাপা হহয়া রিল, এজপ মনে 
করিলে হইবে না, মেই একজন অন্ত দশ জনকে দছঘিত কৰিছে পালে । 
যেমন, যদি একখানি ভাত পটিয়া বাস, তবে গেই ভাতখানি পটিয়াই 
শেষ হয় না, সমুদ্র শরীরের রক্ত তাহাতে দুঘিত হওয়া শেখে সেই 
ব্যাধি মাথা পর্ধান্ত গির! ব্যাপে। একই পাপ মেইব্ধপ একজন হইতে 


০ 





ঢুইজন, দুইজন হইতে অল্পে অল্নে শত শত বাক্তিকে আক্রমণ করিতে 
পারে। এইজন্য ঈশ্বরের আদেশ যে, যাহাতে সমস্ত সমাজ ভাল 
থাকে, ভতগ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাপীর সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে। 
শরীর মন্ধন্ধে চিকিৎসা যেমন আবগ্তক, সমাজ রক্গার্থ সামাজিক 
শন তেমনই আবগ্ঠক। 

প্র। *বে ধর্ম মানে, শাসন মানে, তাহাকে শাসন করা যাইতে 
পারে) কিন্তু যাহারা তাই! মানে না, হাহাধিথকে কিরূপে শাসন 
করা যাইবে। 

উ। শাসন দুই প্রকার। ভন ও পুরস্কার। ভয় গ্রদর্শনার্থ 
দগড করা যায়, নংপথে স্থিরতর থাকিবার পক্ষে উতনাতিত করিবার 
জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। ভয় ও গ্লীতি এই ছুইটী অরণম্বন করিয়া 

স্বয়ং ঈশর ও শাসন করির! থাকেন। মন্তুষ্ের সর্বদ1 তাহার অনুকরণ 
করা উচিত। 

প্র। যে পাগী, তাহার সম্বন্ধে দণ্ড পুরস্কার বা সাধারণ কথায় 
যাহাকে ভয় মৈত্রী বলে, এ দুইই কি যুগপৎ প্রয়োগ করিতে হইবে? 

উ। যে পাপী তাহাকে পুরস্কার দ্বারা ফিরান যাইতে পারে 
না, তাহাকে দণ্ড দিতে হয়। মনে কর, যে চুরী করিল, তাহাকে 
গবর্ণমেন্ট গেই চুরী হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য দশ টাকা পুরস্কার 
দিলেন। এই পুরস্কার তাহাকে চুরী হইতে নিবৃতভ করিতে পারে না, 
বরং উহ! তাহাকে চুরীতে প্রশ্রয় প্রদান করিতে গারে। আমরা 
স্বভাবতঃ পরম্পরকে ভয় করিয়া গাকি। ভয় ও প্রীতি এই ছুইটা 
মনুষ্য দয়ে স্বভাবতঃ প্রতিষ্ঠিত আছে। একজন গীঁজা খাইতে 
প্রবৃ হইয়াছে, অমনই তথায় একজন গিয়! উপস্থিত হইল, তাহার 
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ভয় উপস্থিত হইবে। আস্তে বাস্তে কোথার দে গাজার কক্ধে লুকাইয়া 
রাখিবে তাহারই জন্য আকুল হইবে । এই ভয়ের নিয়ম শ্বাভাবিক 
ঈশ্বরের স্বতস্তে প্রতিটি । ভালবাসার ভাল হইয়া বাহবে, ইটা 


রা 


উত্কৃষ্ট প্রকৃতির কাজ, কিন্ত বিরক্তির ভয়ে নিন্দার ভয়ে, সংশোধন 
হওয়া এইটী সাধারণ । 

প্র। শাসন প্রণালী কিনপ হওরা উচিত? সাধু অগাধ সকলকেই 
ত প্রীতি করিতে হইবে। ধাম্দক আাভাকে যেরূপ ভি করিব, 
অধান্মিককে ও সেইরূপ প্লীতি করিব। অধান্মিককেও দেইরপ শ্রীতি 
করিতে হইবে কি না? 

উ। পুক্েই বলা হইয়াছে এ বিধরে ঈশ্বরকে অন্থকরণ করিতে 
হইবে। আমরা পাপ কাঁপয়। যখন ঈশ্বরের নিকট গমন করি, তখন 
তাহার কি ভাব দর্শন 9 ? রুদ্র ভাব। আবার থখন পুথা শদয়ে 
লইয়া তাহার নিকটে থাহ, তখন ঠাহার প্রেমমুথ শন করি। ভাই 
ভাইয়ের প্রতি৪ তেমনই ভাব হইবে। আমার একজন ভাইয়ের 
আচার বাবহার প্রকুতি সকলই সাধু হহলে ততপ্রতি আমার মুখের শ্রী 
যেরূপ হইবে, সেই ভাই আবার অগ্ দিন মাতাল হইরা খানার পড়িয়া 

সর্বার্গে কাদা মাথ্য়ী আসিলে কখন সেরূপ থাকিবে না। হয়ত 
এ সকল দেখিয়া অধীর হইরা আমার সমুদর গা কীপিতে থাকিবে, 
অথবা আমি একেবারে কাদিঘ্না ফেলিব। শান প্রণালী স্বভাবতঃ 
প্রা এইরূপ হইবে। একজন ও কটু কথা মিথ্যা কথা 
বলিয়া আদার নিকটে আদিলেন। আমি অন্য দিন আসিবা নাত্র অন্ত 
কাজ রাখিয়াও তাহার সঙ্গে আলাপ করতাম । সে দিন তাহাকে 
দেখিয়া অমনই লিখিতে বসিলাম, তাহার সঙ্গে কথা কহিলাম না। 
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তিনি পরিবর্তন থুঝিতে পারিলেন, ফিরিয়া গিয়া ভাবিতে লাগিলেন। 
আর গাচ জনের কাছে গেলেন, রূপ ভাব দেখিতে পাইলেন । 
তথন মাথায় বন্রপাত হইল, ব্যাকুল হইলেন, চক্ষে জল আদিল, 
কাদিতে লাগিলেন। আর এরূপ পাপাচরণ কখন না করেন এজন্য 
প্রার্থনা এ অবস্থার অবশ্ঠ বাহির হইবে। ইহাতে সংশোধন নাও 


চা 


হইতে পারে, কিন্ত হইবারই সমধিক সম্ভাবনা । কারণ একরপ 


পে 


বন্াতে নিজের দোষ বিশ্বৃত হইয়া অন্টের উপরে দোষ দিয়া বেড়াই- 
বার জি থকে না। জর্দা নিজের ঘাড় হেট করিরা থাকিতে 
ভয়। চারিপক হইতে বাক্যবাণে সর্কাদা বিদ্ধ হইতে হয়। এইরূপ 
কণ্ঠ সহ্য করিতে করিতে যখন জ্ঞান চৈত% হয়, অনুতাপ হয়, পাপী 
ক্রমাগত কীপদিতে থাকে, তখন ভ্রাভাদিগেরও ভাবের পরিবর্তন হয়। 
হয় ত একজন দেখিয়া! বপিলেন “আহা ! খাও নাই বুঝি? আজ 
এখানে খাই৪1” আর একজন বলিলেন “উ?! কাপড়থানা যে 
বড় ময়লা হইয়াছে । এ আমার কাপড়খানা পরিয়া কাপড় ছাড় 1” 
অনুতপ্ূ পাপীর প্রতি ম্বভাবতঃ আবার পুরস্কার আদিরা উপস্থিত 
হইতে লাগিল। সেই পুরস্কারে উৎসাহিত হইয়া পুনরায় সে পুণোর 
পথে অগ্রমর হইতে আরম্ত কারণ । 

প্র। পুক্ে যে মুখত্রী। পরিবর্তনের কথা বলা হইরাছে উহা কিরূপ? 

উ। স্বভাবত; পাপীর প্রতি মুখের ভঙ্গী, চক্ষুর ভঙ্গী এরূপ 
হওয়া উ(6ত নে তাহাতে তাহার ভয় হয়, পাপের প্রতি অনুতাপ 
হয়। আমাদের মদ এইটার অভাব জন্য সমূহ অনিষ্ট হইতেছে । 

প্র। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে মন অল্পে অল্পে কঠোর 
হইয়! যাইবার কি সম্তাবনা নাই? 


শাসন । ৩৭ 


উ। টি ভাব নানি প্রীতি ই এ হয়, তাং মন 
কঠোর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বাহিরে কিবপ দেখায় বটে, 
কিন্তু বস্ততঃ উহ! বিরূপ ভাবের প্রকাশ নয়। 

প্র। মনে প্রীতি অথচ কঠোর বাস্থ ভাব দেখাইলে কি কপটতা 
হয় না? 

উ। কঠোর বাহাভাব দেখানই থে কপটতা ইহা বলা যায় না। 
মনে কর, আমি একদিন ঘরে গিয়া দেখিলাম আমার কনিষ্ঠ সভোদর 
উপাসনা করিতেছে, দর দর করিয়া তাহার চক্ষ দিরা অশ্রু পড়িতেছে ) 
দেখিরা আমার মুখ কেমন স্বভাবতঃ উজ্জল হইল। আর একদিন 
দেখিনাম সেই ভাই মাতাল হইয়া থানার পড়িয়াছে, সে দিনকার 
কষ্ট আবার কেমন স্বাভাবিক । যদি মনে এরূপ স্বাভাবিক ভাব 
উপস্থিত না হয় চেষ্টা দ্বারা জন্মাইতে হইবে। পাপী ভ্রাতার প্রতি 
বিরক্ত না হওয়া অনুচিত, অধশ্ম ও ঘৃতুর ভাব। ভাই বাভিচার 
করিতেছে, দুক্ষণ্ম দ্বারা সমুদয় সমাজকে কলদ্ছিত করিতেছে, শুনিয়া 
উপেক্ষা করিলাম, ইভা উদারতা নয়, উদাসীনতা । ইহা কথনই 
ভাল নয়। বুঝিতে হইবে, স্বভাব বিকৃত হহরা গিয়াছে। এহক্ধপ 
হলে বদি শুনিয়া বিরাক্তর ভাব না আইসে, বাহিরে দেখাও, দেখাইতে 
দেখাইতে তোমার ভাব কি রর বে। “এমন পাপের শাসন কৰিব 
না?” ভাবিতে ভাবিতে রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিবে। 

প্র। একরপ কঠোরতার ভাব দেখাহতে দেখাইতে মনে কি 
দ্বার ভাব আসতে পারে না? 

উ|। এরূপ কঠোরতা দেখাইতে দ্রেখাইতে ঘ্বণার ভাব আসিতে 
পারে, কিন্ধু ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া হদরকে সব্ধ্দ। গ্রীতিতে উজ্জল 


৩৮ মঙগত | 


রাখিতে হইবে । এই সঙ্গে হিংসা, দ্বেষ, অমগাব, অহঙ্কার যাহাতে 
মিশ্রিত না হইতে পারে এরূপ সতর্ক থাকিতে হইবে। এমন হইতে 
গারে একজন আর একজনকে শান করিতে গেলেন, তিনি বলিয়া 
উঠিলেন কি আমি দশ বতসরের ব্রাহ্ম, তুমি দুই বৎসরের তরঙ্গ হইয়া 
এত বড় স্পর্ধা কর? হয়ত ছুই বংসরের ব্রাহ্ম বলিয়া উঠিলেন, 
দুই বংসরের ত্রাঙ্ম হইলাম তকি হইল, দেবেন বাবু যে এত দিনের 
রাহ্ম, তিনিই বা অধিক কি বুঝেন? শাসন করিতে গিয়া অহঙ্কার 
উপস্থিত। শাসন ত হইল না, অপরের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া 
আপনার মৃত্যা ঘটিল। 

প্র। এরূপ শাসনে হয় ত অনেকে বমীজ ছাড়িয়া পলাইতে পারেন? 

উ। এতদিন শাসন করিবার নিয়ম ছিল না, এজন্য বিরক্ত 
হইয়। অনেকে ছাড়িয়া পলাইয়াছেন; কিন্তু এমন একটা নিয়ম প্রচার 
হওয়া! উচিত থে আজি হইতে কঠোর শাসন হইবে। কোন্‌ কোন্‌ 
পাপের কঠোর শাসন হইবে নির্দেশ করিয়া জানান কর্তবা। অষ্টম 

খ্যক “ধর্মসাধনে” মেই কল পাপের উল্লেখ আছে। এখন যাহারা 
ছাড়িয়া যায় তাহারা অন্ত সকলের উপরে অহঙ্কার বা শুষ্কতা দোষ 
দিয়া যায়। তখন আর সেরূপ করিতে পারিবে না। 

প্র। এরূপ শামন প্রণালী অবলম্বন করিতে শুষ্ধতার ভাব কি 
আমিতে পারে না? 

উ। যদি ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া গ্রীতিকে সর্বদা সমুজ্জল 
রাখিয়া দণ্ড দেওয়া যায়, শুষ্কতার ভাব কখনও আসিতে পারে না। 
বুদ্ধি করিয়া শাদন করিতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। দোবীর সহিত 
হাস্ত পরিহাস ও চপল ব্যবহার করিয়া অনেক সমর আমরা শাদন 





ক্ষমতা হারাই এবং তাহার অনিষ্ট করি। আমর! ঠিক ভাই বলিয়া 
ভালবাসি না এজন্য সমুদয় গোল, ভালবাঁসিলে শাসন গ্রণালী প্রভৃতি 
সম্বন্ধে কিছু গোল থাকে না । সকলই স্বাভাবিক হয়। 

প্র। নিজে পাপী হইরা অন্তকে শান করা কি উচিত? 

উ। শাসন করিতে গিয়া নিজেও তন্বারা শাসিত হওয়া যায়। 
যদি শাসন করিতে টাও, তবে শাসিত হও) যদি শাসিত হইতে 
চাও, তবে শাসন কর। আপনি অন্তকে সংশোধন করিতে গেলে, 
নিজেও ভাল থাকিবার চেষ্টা কর! চাই । 

প্র। মতভেদ সম্বন্ধে শাসন হইতে পারে কি না? 

উ। এমন কতকগুলি মত আছে, যাহাতে প্রভেদ উপস্থিত 
হইলে শাপন করা বাইতে পারে। যেমন ঈশ্বর মঙ্গল-স্বন্ূপ ইহাতে 
সকলের সমাণ বিশ্বা থাকা চাই। যদি কোন বাক্তি ঈশ্বরের মঙ্গল- 
স্বর্ূপের উপরে অবিশ্বা করিয়। তাহাকে দৈত্য বলে বা অন্ত প্রকারে 
নিন্দাবাদ করে, যাহাকে সাধারণতঃ 131850১1917 বলে, এমত স্থলে 
শাসন কর1 উচিত | 

গ্র। শাদনের তারতম্য আছে কি না? 

উ। মনে কর, একজন যোনি-ন্রমণ-মতে বিশ্বাস করে, তাহাকে 
কিছু কঠিন শান করা যায় না। যাহাতে তাঁহার এ মতের উচ্ছেদ 
হয় বুক্কি আদি দ্বারা সেইরূপ টেষ্টা করিতে হইবে । ব্যভিচারাদিতে 
গুরুতর শাসন। ঈশ্বরের নাম নিরর৫থক লওয় সম্বন্ধে অতি দৃঢ় 
শাসন করা উচিত | দয়াময় বলিতেছে, অথচ তাহার সঙ্গে নিরর্৫থক 
কথা বাঞ্গ কৌতুভল নিন্দাদি মিশিত করিতেছে, ইহার অপেক্ষা 
ভয়ানক পাপ আর কি আছে? 
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প্র। ত্রাঙ্গগণ কাহাঁকেও কোন প্রকার গালি বা ব্যঙ্গ-সুচক 
বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন কি নাঁ? 

উ। যাহাতে অপর বাক্তির অনিষ্ট হয়, অসছাবের সঞ্চার হয়, 
মনে কষ্ট হয় এমন কোনও কথ! ব্যবহার করা উচিত নয়। আদর 
করিরা অপকথা মুখে আনয়ন করাও অকত্তব্য। আজ আদর করিয়া 
বেটা বলিলাম, দুদিন পরে তাহাতে শাণাইল না, ক্রমে শকার চলিতে 
থাকিল। ইভা অত্যন্ত গঠিত ও শোচনীয় । কোন দাস বা ভত্যকে 
কোন কারণে অপকথা বলিবে না। অনেকে মনে করেন মুখে 
ক্রোধ প্রকাশ করিলাম তাহাতে কি হইল! এই কথা নিশ্চয় 
তাহাদের এই কপট ব্যবহার হৃদয়কে বিরত করিয়া ফেলিবে। 
ব্যাটা, বাটার ছেলে প্রশ্ততি শব্দগুলি যাভা অন্টে নিতান্ত সামান্য 
মনে করে, ব্রা্মগণের তাহা মুখে আনা উচিত নয়। পুরব্বাঞ্চলের 
ভাতাগণকে অনেকে কৌতুক করিতে করিতে বাঙ্গাল বলেন, এই 
শব্দ অগ্ হইতে আমাদিগের মধ্যে আর থেন গৃহীত না হয়। 

অগ্ভ যে বিবয়ের আলোচনা হইল ঘখন এতদনুসারে শাসন আরস্ত 
হইবে, তখন প্রত্যেককে এইটা মনে রাখিতে হইবে, অতঙ্কারের জন্য 
নয়, আমাকে শাসন করিবার জন্ এইদপ নিয়ম করা হইল । 

উৎসব সন্বন্ধে সাধন | 
বৃহস্পতিবার, ৩২শে শ্রীবণ, ১৭৯৪ শক ; ১৫ই আগষ্ট, ১৮৭২ থুষ্টাব্য | 
প্রশ্ন । কিরূপ ভাবে উত্সব ক্ষেত্রে গমন করিলে উপকার হয়? 
উত্তর। বিশেষ একটী সঙ্কল্প স্থির করিয়া উৎসবক্ষেত্রে গমন 
করা৷ কত্তব্য। সঙ্কল্প বিহীন হইয়া যে কাধ্যে যাওয়া যায়, তাহাতে 
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ফলোদর হর না। হিতে ডিনার সম্বন্ধে তা পঞ্য না ভে 
হঠ২ অন্গরোধে পড়িরা স্রোতে ভায়া গেলে, বিশেষ লাভ হইবে 
এরূপ আশা করা বার নাঁ। বিশেষ লাভ করিব বণির বাকুল 
হইগা ঈশ্বরের ঘরে যাওয়া টাই । উপাসনা মশ্বন্ধে যাহ! আবগ্তক, 
সবে তাহা আর অধিক আবশ্বক। গ্রত্যেকের অভাব অন্ুমারে 
এক একটী বিশেষ সঙ্ছন্স থাক। চাহ । 


লে 


প্র। যদি পাঁচটা অভ।ৰ থকে কোন্টা স্থির করিব? 

উ। পাঁচটার মনে নেটা বািলঘ। আমি পবিত্র হব, মকল 
বিধায় ভাগ হব, এনগ সাদারণ ভাবে উপাগন। ফারভে গেলে কিছু 
অভাব নাই প্রকাশ গার, এবং তাহাতে বিশেষ একটা কিছু উপার 
ধরা বায় না । একটু একটু দশটা রোগের শণিকা মকলেই করিতে 
পারে; কিন্ত থে গ্রকৃত রোগা, ডাক্তার আমরা ডিজাথা কাবালেই 
গে কাতর হইয়া আপনার কষ্ট বলবে এবং ভাহার এ্রতাকার 
প্রাথন। করিবে। 

প্র। উৎসবে আসিয়া কি কেবল একটী গাপ ছাঁড়িতে চেষ্টা 
করিব, আর কিছুই করিব না? 

উ। উৎসবে সাধারণ ভাবে ভক্তি, ঈশ্বর দর্শন, অপরের প্রতি 
অনুরাগ, ঈশ্বরের সেবা, এ কল ভাব সম্মিলিত থাকিবে । অথচ 
জীবনের একটী গুরুতর অভাব মোচনের সঙ্কন্প স্থির থাকিবে। 
সমস্ত দিনের ধান, আরাধনা, প্রার্থনা, নির্ভর, একাগরতার ভাব এত 
গুরুতর বে, একট| শক্রর প্রতি নিদ্নোগ করিলে ভাহাকে অনায়াসে 
জর করা ঘায়। শক্র জর হইলেই মনের মধ্যে শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত 
হইতে পারে । 


৩১ 
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পপি তাও 


প্র। একটা পাপ ছাড়িবার জন্য এত সাধন কেন? 

উ। সমুদর পাপের মধো পরম্পর বন্ধৃতা আছে, একটা পাপ 
বিনষ্ট হইলে অন্ত সকল যাইবার উপায় হয়। বস্ততঃ মনের দৃশটা 
ঘর নাই যে, তাহার ভিতর দশটা গাপ স্বতন্ধ স্বতন্ন স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। এক মনেরই নানা অবস্থা। যে পাপের গ্াত মন 
অনন্ত আগক্ত, ঘাহ। ছাড়িরাও ছাড়ে ন!, তাহ! হইতে মনকে উদ্ধার 
করিতে পারলে অন্ত পাপ ছাড়া সহজ হয়। এই অন) সাধনের 
এত প্রয়োজন | 

গ্র। সন্গল্প স্থির করিয়া পরে কি কর্তব্য? 

উ। উত্সবের বিবিধ সাধনের মধ্যে সঙ্করের প্রতি দুষ্ট করা 
চাই এবং তাহা পূর্ণ না হইলে উঠিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া 

পড়ি! থাকিতে হইবে। 

গ্রা। সাধারণ উপাঁসনা ও উত্সবে গ্রভেদ কি? 

উ। যথার্থ ভাবে দেখিলে এ ছুথ্ে অনেক গভেদ। সাধারণ 
উপাসনার রা জণ্য ঈশ্বরের নিকটস্থ থাকা, উত্নবে সমস্ত 
দিন ঈশ্বরের কাছে.বধিরাই আনন্দ মন্ভেণ করা । তাহার আরাধনা, 
শ্রবণ, মনন), নিদিধ্যাসন করিয়া অনিমেষ-নরনে ভাহাকে দেখা 
এবং ভাহাতে অবিচ্ছেদে বাস কর! সাদান্ত সৌভাগা নহে। সমস্ত 
জীবনের মধ্ো প্রকৃত উৎসব একবার ঘটিলেও যথেষ্ট । ইহা স্বর্গীয় 
ও দুর্লভ পদার্থ । 

প্র। উত্সবে অপরের সহিত আমাদের কিরূপ যোগ হয়? 

উ। প্রকৃত উৎসব একাকী স্বার্থপর হইয়! সম্ভোগ করা অসম্ভব | 
ষধ্যস্থলে ঈশ্বরকে রাখিয়! চারিদিকে তাঁহার সন্তানগণের সহিত এক 


শি 
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হদর হইলে তবে উত্সবের ভাব বুঝা! বার । পাচ শত লোক এক 
সণরে এক স্থানে গ্রেমময় পিতার সাধনে নন্ত হ 
প্রেমের শ্োত হুড় হুড় কাঁপরা আসিরা কল 

মকল ভাব অনেক টে্টা করিয়াও আনিতে পারি নাহ, নিদেষে 


হেছুহীন হইয়া আসির 


পচ্ড়ু। বে ধত চায়, সে তত পায়। ভিতরের 
দর বত খুণিননা। দিই, অনেক দিনের সঞ্চিত পাপ ধৌত হইরা যায়। 

এক অধ্য-বিন্তে সকলে দাডাহলে পরস্পরের যোগে গরস্ধরের হদয় 
উথথলিয়। উঠে । সকলেহ আনন যন্তেগ করিয়া কৃতার্থ হন। 

গ্র। উৎসবের দুইটা অঙ্গ কিকি? 

উ। প্রথম-গহ জাবনে বত সাধন হইয়াছে তাহা সস্ভোগ 
করা, দ্বিতীর-খাহ1 পাইলান তাহা নহয় ভাঁবখুৎ উন্নাভর পর্ভন- 
ভুনি করা | কেবন মকলে একত্র নাগরা আননা ভোগ করিলেই 
তাহা উত্সবের সঙ্গে শেষ হর। কেবল পাপ কিসে যাবে, ভবিষ্যতে 
কিসে ভাল হবে? ইহা বলিয়া কঠোর সাধন করিলে বনে থাকা 
এবং স্বার্থ সাধন মাত্র হয়। উভয় অঙ্গ একত্র হইলে উত্সবের 
সপ্পূর্ণতা হয়। | 

প্র। ত্রান্গধন্মের সহিত ত্রাহ্গদিগের জীবনের এত গ্রভেদ দেখা 
যায় কেন? 

উ। ত্রাঙ্গধর্ম অনন্ত উন্নতিশীল, কিন্তু একটা সীমা প্রাপ্ত হইয়া 
উন্নতির পথ রোধ করা ব্রাঙ্গদিগের রোগ । ব্রান্দেরা ছুই এক পদ 
অগ্রসর হইয়া ভাবেন মূল ব্যাপার ঠিক হইয়াছে, আর ভাবনা কি? 
অনেকে ভাবেন কঠিন সাধনের সময় উতরিয়া গিয়াছে। কিন্তু "যিনি 
না এগোন তিনি পেছোন+ এটা, একটা নিশ্চয় এবং পুরাতন কথা । 
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স্কলের উপর একক্বানে দাঁড়াইয়া থাকা যায়, কিন্তু স্রোতে গড়িয়া 
থাম] যায় ন।। একটা অবলম্বন ধরিরা থাকিলে শ্রোতে টানিয়। 
উন্নতির দিকে লইরা বার । আমাদের দেখা উচিত গ্রতিদিন অগ্রসর 
বা পশ্চান্বন্তী হহইরা পড়িতেছি । সকলেই বুঝিতে পারেন প্রতিদিন 
আমাদের পরৰিধন্তন হইতেছে, পাতিদিন উপাসনা একরূপ হয় না। 
ভিতারে ভিতরে পরিবর্ভন হহার কারণ । তাপষান বন্ধ বেন উষ্ণতার, 
উপাসনা! সেইরূপ উন্নতির গরিমাপক। জীবন ধন্দে যত গরম, 
উপাসনা তত উতৎকু্। জীবন ঘে পরিমাণে অবিশ্থানী ও শুষ্ক 
উপাসনাও সেইন্গ নীরস। পাপ করিবার আগে যেরূপ উপাসনা, 
পরে মেবূপ হয় না। 

গ্র। গিল! ভীত হইও না, আমি তোমার সঙ্গে আছি; ত্রাঙ্গ 
এইরূপ অভয় লাভ করেন কি নাঁ? 

উ। ত্রাঙ্মবে কেবল অভয় প্রাপ্ত হন এরূপ নহে কিন্ত ঈশ্বরে 
আনন্দিত হন। ব্রাহ্ম আপনার জীবনের গতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
আহ্ল।দে আটখান বে, ঈশ্বর আমার প্রতি এত দরা কেন করিলেন, 

এত লোক থাকিতে আমার বারা এ কাজ কেন করাইলেন ? 

গ্র। ব্রাহ্মমাজে অনেক সময় আনন্দ উত্সব দেখা যায়, তথাপি 
ব্রাহ্মদের হাহাকার কেন যায় না? 

উ। ঘিনি য। লুন এখনও ব্রাঙ্গমাজে পবিত্র আনন্দ নাই। 
আমর এক প্রকার প্রেন পাই, আনন্দ অনুভব করি; কিন্তু তাহা 
অন্থায়ী। বে অবস্থার আসিলে ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারি এবং 
তাহ! হইতে দুরে গেলেই কীদি, ত্রাহ্মদিগের সে অবস্থা না হইলে 
্রাহ্গধর্থ্ের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না।  বৈঝুব-ধর্মে ভক্তি ও আনন্দের 
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পরাকার্ঠা, কিন্তু পবিপ্রত| বিহীন হইয়! তাহার দশা কি শোচনীয়! 
উপাসনায় সুথ পাইয়া অননই যদি সকল পাপ ছাড়িয়া দিই, সকল 
নর নারীকে পবিত্র ভাবে হদয়ের মধ্যে লইরা জীবনকে পবিত্র কার্যে 
নিয়োগ করি তাহ হইলে ঠিক হয়। আনরা রা গুণে সুখ 
গাই, কিন্তু নিজের অপখিএতার দোষে সব নষ্ট করিয়া ফেলি। এক 
কণনী দুধে এক ফেট! ঢোনা পটিয়া মকলই নষ্ট কারয়া দ্েয়। 


সপ 


ভারত বায় ব্রল্মমন্দির | 


ক 


ভাদ্রো্সব। 


ভাই ভর্মী। 
রবিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক) ২৪শে আগস্ট, ১৮৭৩ খুষ্টাব। 
গ্রপ্ন। ধম্মরাজো ভাই ভগ্মীর অর্থ কি? 
উত্তর । ঈশ্বরের পৃ আনার ভাই, ঈশ্বরের কন্যা আমার ভগ্ী, 
বিনি পরস্পরের সঙ্গে এই সহন্ধ বুঝিতে পারেন, তীাহারই নিকট ভাই 
ভগ্মীর বার্থ অর্থ গ্রকাশত হইগ়াছে। তিনিই নর নারীর প্রতি 
উপঘুক্ত খবর করিতে ঘমর্থ। ঈশ্বরকে মানিলে তাহার সন্তান- 
দিগের মহিত এ সকল স্বীর অনস্তকাল স্থায়ী সন্বন্ধ সাধন করিতেই 
হুইবে। প্রভোক নর নাবী আদার ভ।ই ভগিনা, কেন না গ্রতিজনই 
ঈশ্বরের হন্ত বিরচিত এবং প্রত্যেকেই ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করির 





২৪৬ সঙ্গত । 





পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইগ্লাছেন। আঁবাঁর যখন ত্রাঙ্গ ভ্রাভার চক্ষে 
ঈশ্বরের জ্যোতি এবং ব্রাঙ্গিকা ভগিশীর হৃদয়ে ঈশ্বরের কোমলতা 
দেখি তখন মন আপনি মোহিত হইর! এই কথা বলে, ইনিই আগার 
ভাই, ইনিই আমার ভগ্মী। এইরূগে ধাহারা উদ্দে দৃষ্টি করিয়। 
নর নারীর মধ্যে পবিত্র ভাই ভগ্্ী সম্পর্ক দেখিতে পান তীহারাই 
ধপ্ত। নতুব। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া নিন স্থানে কেহই বথার্থরূপে ভাই 
ভগ্রীকে চিনিতে পারে না। পিতার গ্রেমে পরিচালিত হইয়া আত্মা 
দ্বারা ভাই ভগ্িনীকে বরণ করা সামান্ত ব্যাপার নহে। হুদয়ের 
দ্বার পৃথিবীন্ধ লোকপিগকে বধীভূত করা সহজ) কিন্ত ইহা দ্বারা 
স্বর্ণের দেবভাদিগকে লাভ কর! অসম্ভব । কেন না আমরা মনযের 
প্রতি প্রেমিক শ্রদ্ধাবান্‌ অথবা কৃতজ্ঞ হইতে পারি, অথচ ঈশ্বরের 
সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার প্রতান্গ যোগ না থাকিতে পারে। 
ঈশ্বরের সন্তানধিগের জন্য আমাদের আত্মায় যে কল আমন আছে 
তাহা কেবল ঈশ্বর সম্পকেই তাহারা পাইতে পারেন । ঈশ্বরকে 
অস্বীকার করিলে চিরকালই সে সকল শন্ত থাকিবে । স্বর্গার পিতার 
পুত্র আমার ভাই, রয় পিতার কন্টা আমার ভগ্নী, এইরূপে ঈশ্বরের 
সম্পরকে নর নারীকে ভাই ভদ্দী বলিয়া বরণ করিলেই, স্বগার ভ্রাতুভাৰ 
এবং স্বর্গীয় ভগ্নীভ বি অন্তথা স্বগার পিতাকে ছড়িরা 
যে মনুষ্যে মন্ুষ্যে প্রণয় এবং মমতা তাহাকে যদি ভ্রাতিভাব কিন্বা 
ভগ্মীভাৰ বল, তাহা এহিক এবং অস্থায়ী, তাহা আজ আছে কাঁল 
নাই। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে, ইনি ঈশ্বরের পুত্র, ইনি ঈশ্বরে 

কন্তা, ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া যখন কোন আত্মাকে আমার ভাই টং 
বলিয়া আত্মার আসনে বরণ করি তাহা চিরকালের জন্য, এবং সেই 


শী 
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০ ীলীশশীশ শিলা টিশাপাশাাদীসিপা 





সম্পর্কই ঘথার্থ স্বর্গার এবং পারলৌকিক। এইরূপে যিনি ভাই 

ভঙিনীকে আম্মার আমনে বপাইতে পারেন, পৃথিবীর মায়া, মমতা 
তাহার নিকট বিষবং পরিহার্য। আত্মার ঘে স্থানে পিতা বমিবেন, 
সেই স্থানেই পিতার পুর কগ্ার! বগিবেন, ইহাই পিতার আদেশ 


শি 
মু 
রি ৬ 
12৯ 
411 


ন্তই ভাহ ভগিনী সম্পক এক দিকে যেমন পবিত্র অন্ত 
দিকে ইহা তেমনই সুমি । ঈশ্বরকে পিতা এবং কথন কখন মাতা 
বদিলে আমাদের মন অত্যন্ত তুপু হয়; কিন তাহাকে শুদ্ধ ঈশ্বর, 
আষ্টা, পাতা, কি রাজা বপিয়া ডাকিলে আমাদের মনে তেমন 
আনন্দ হয় না । ইহার কারণ এই জগতে পিতা এবং মা সম্প্ক 
অতান্ত প্রি এবং মিষ্ট। এই শি্ঠার অন্রোধেই আমরা ঈগ্বর 
সম্পরকে পিতা মাত! শন্দ বাবহার করি। সেইন্ধগ গাই ভগিনী 
শনা। নর নারীকে ভাই ভগিনী বণিলেই মনের কঠোরতা এবং 
অপবিবরতা চণিয়া যা এবং অন্তরে একটা মধুর পিএ সম্পকের 
উপর হয়, এবং সমস্ত হরর নন পবিএ শ্লীতিরসে পরিপুণ হয়, এই 
জন্যই আমরা পঙজ লিখিবার সময় কিস্বা মুখে কথা বণিবাধ সময় 
নর নাকে ভাহ ভগ্গী বলিয়া যবোধন করি। অনন্ত প্ুণোর আধার 
আনন্দমর খিনি উহার পুত্র কন্তা আমার নিকট আপির়াছেন, ইহা 
অন্ভব করিলে মহজেই তাহাদের গ্রতি সুমিষ্ট ভাবের উদয় হয়। 
জগতের নর নারী সকল আমার প্রিয় এই জন্য বে তাহারা আমার 
প্রিরতস পরম সুন্দর পিতার পুত্র কগা।। পৃথিবীতে ঘি কোন 
কোন স্থানে ভাই ভগ্মীভাব কলছ্িত দেখা বায়, কিন্তু স্বভাবতঃ কদীচ 
ভাই ভরগ্গীর প্রতি অখবিত্র ভাব রঃ পারে না। ঈশ্বরের এই 
নিয়ম যে ভাই ভদ্মীকে দেখিলেই কিন্বা ইাহাদিগকে স্মরণ করিলেই 


২৪৮ মঙ্গত | 


৮ পীশিশীীীীশীর্শীিিটাাশীশীিশীশিশাশিশটী 





পবিত্র প্রেমের উদয় হইবে। ধর্মরাজোর ভ্রাতুভাঁব এবং ভগ্মীভাব, 
পৃথিবীর এই ভাই ভ্গী সম্পর্ক অপেক্ষা্ড অনন্ত গুণে পবিত্র এবং 
স্থমধুর; কিন্তু ইহা! বেমন পবিত্র এবং স্ুখিষ্ট। তেমনই সাধনের 
গ্রথমাবস্থার ইহা অতি সুকঠিন। সেখানে প্রতোকের মুখে ঈশ্বরকে 
না দেখিলে শ্বর্গীয় ভ্রা্রভাব কিন্বা ভগ্গীভাঁব অসন্তব। পুথিবীর 
লোকেরা দশজন নর নারীর মধ্যে পাচজনের রূপ গুণে মোহিত হইয়া 
তাহাদিগকে বাছিঘ্া লয়, এবং ভাইাদিগকেই ভালবামে। তাহাদের 
স্নেহ গ্রেম। লোক বিশেষের প্রতি ধাবিত হয়) কিন্তু এই গ্রকার 
সঙ্ধীর্ণ, অনুদার প্রেম ধর্দ-ভাবকে বিনষ্ট করে। ঈশ্বর হইতে যে 
ভ্রাত্রভাব, কিছ্ব| ভ্মীভব প্রেরিত হয় তাহা সমন্ত জগতের জন্য | 
সেই স্বর্গের প্রশস্ত প্রেম কদাঁচ রূপ, গুণ, কিন্বা ধন মানের বিচার 
করে না। তাহ| শরীরের দিকে দৃষ্টি করে না; কিন্তু সুন্দর 
কদাকার, জ্ঞানী মূর্খ, সাধু পাপী নিপ্বিশেষে গ্রত্যেক ব্যক্তিকে 
আলিঙ্গন করে। সেই গ্রেম, কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্ত নহে। স্ত্রীর 
গ্রতি যে প্রণর তাহা স্ত্রীতে বন্ধ থাকিবে) পিতা, মাতা, পুত্র, কন্ঠা 
সহোদর, সহোদরা এবং উপকারী বন্ধু ইত্যাদির সঙ্গে যে বিশেষ 
বিশেষ মধুর সম্পর্ক, সে সকল চিরকালই মঙ্ধীর্ণ থাকিবে; কিন্ত 
ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে থে প্রেম উচ্ছদিত হইয়া উঠে, তাহা 
কখনই পাঁচজনকে লইয়া, কিন্বা একটা দেশ লইয়া, অথবা ইহলোকের 
সমুদয় ভাই ভগ্মীকে লইয়া সন্থষ্ট থ|কিতে পারে না) কিন্তু ইহা 
গ্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, ইহ-পরলোকবাসী ঈখরের সমস্ত 
পরিবারকে আলিঙ্গন করে। অতএব ব্যক্তি বিশেষকে লইয়! প্রেম 
সাধন করা ব্রাহ্মধর্মের লক্ষ্য নহে। গ্রেন-শৃঙ্খলে সমস্ত জগৎকে 


ভাই ভগ্মী। ২৪৯ 


বন্ধ করিতে হইবে। প্রেমকে ক ছাড়ি! দ19, ইহা আঁপনি অসীম 
আবে ভুগতে বিদুত ভহবে। নিরাকার আজ্মারপ ঈশ্বরের পুত্র 
কন্যাকে ভাগবাস, পাপকে দন! কর। কিছ্ত গাগীকে প্রেম কর। 
কে বলে অনাস্িকা জীন স্াদবাসিলে পান হয়? সেই পাগী্সী, 
পা, পাপের সাধা কি 
যেতোদাকে আক্রমণ করে? পিতাকে ভাঙগবাগির ভাহার পুত্র 
কণ্ঠাদগকে ভালবাম কোন ভয় নাই। অনুর ভাই 'ভগিনীকা যে 


রী টা 


পবিত্র হইয়াছেন তাহা! নহে; কিন্ত ভুমি প্রভোক্কে ঈশ্বরের সম্পর্কে 


গণামর় পিভার কনা, বদি ইভা দে 


তোনার ভাই ভগিনা বলিয়া অভার্থনা করিলে তোমার পর্তাঁণ এবং 
শ্বর্গ সাধন সহ হইাবে। চগ্ষু খুলির। সাধন করিও না, কেন না 
তাঁহী ভইলে বাহিরের জপ গুণে মোতিভ তইতে গার | নিরাকার 
ভাবে ঈশ্বরের পুত্র কণা! খলিয়া ভ!ত ভিখীদিগকে আজ্মাতে স্থান দান 
কর বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। প্রকে দিয়া ভাই ভগাদের 
কাছে প্রেম শ্রদ্ধা £প্ররণ কর, স্বগরাজা আসবে । নভতপা ডা 
আপনি কাছে গিয়া যদি ভাহ ভগ্মীপরগকে তম দিতে দাও তাহা 
হইলে গরল উত্পন্ন হইবে। অতএব দিবা রাত্রি ঈশ্বরের চরণভলে 
পড়িয়া প্রেনরাজ্োর জন্য ক্রন্দন কর, ডিভি মধো তম 


স্থাপন করিবেন । 


৩২ 


২৫০ সঙ্গত । 





লুক্ষৌ | *% 


শুক্রবার, ১৮ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক; ৩রা অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ । 


১। আদেশ- গঙ্গানদীর মত ০৮০1" 109৮]1. 
২। ঈশ্বর প্রতিজনের নিকট-আসিয়। ৫০৪] প্রেম ঢালিতে- 
ছেন। মারা ধারণ করে না তার! পায় না । 


৩) | 0৬৬ 71101771216. 





৪ মন্তয্য 01707100 011)1৮1710 516০0 এর মধ্যে আপনাকে 
ফেপির়া দিলেই মে দ্বিজ হইয়া বহির ভয়। 

৫1 ঈশ্বর পুর্ণানন্দ, আপনি আপনার রচনা দেখিয়। সুখী হন। 
সেইরূপ ভক্ত ঈশ্বরের প্রতি ভীহার স্বাধীন প্রেম ভক্তি অর্পণ করিয়া, 
আপনি আপনার প্রেমে মোহিত হন । 

৬। চিনিয়া বিবাহ করিলে যেমন অকৃতিম, অকাল্পনিক প্রেম 
হয়, সেইরূপ নর নারীর ভিতরে যে ভাই ভগ্নী আছেন তাহাদিগকে 
চিনিলে প্রক্কত ভ্রাত ভন্বীভাব হয়। ভাই ভগ্মীদের পিভার দত্ত নিগৃঢ় 
তন্ব দিব। 

৭. ৬])০1) (709. 1)701711505 (0 0৮0 1)02561)) 1715 
[10170158019 1066 15 25 50০00 85 11)6 10 11911. 


৮1. 000 15 8 5৮০০1105110 10 6৮৮1৮ [01110] 50101. 








* মাচীর্যদেব ১৭৯৫ শক আশিন মানের দিতীঘ্ অপ্ধাহে পশ্চিম 
প্রচার কণিতে ফন । লক্ষৌতে করেক দিন গাকিয়া উপামনা, প্রমক্ষ ও 
করেন। এই আলে।চনা দেই অমফের | 


পরিবার সাধন । ২৫১ 





বেলঘরিয়া তপোবন । 





পরিবার মাধন | 
সোমবার, ১লা পৌষ, ১৭৯৫ শক; ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩ ৃ্টাব্ব। 

প্রশ্ন । পরিবার সাধন সম্পর্কে অনেক উপদেশ আবণ করিলাম 
এবং অনেক উপদেশ দিলাম তথাপি কেন আমরা! পারিবারিক পবিষ্র 
শান্তি উপভোগ করিতে পারি না? 

উত্তর। আমাদের প্রাণ এখনও পরিবারের পরিত্রাণের জন্ 
তেমন ব্যাকুল হয় নাই; সময়ে সমপ্ধে আমরা একাকী ঈশ্বরকে 
সন্তোগ করিবার জগ্য তষিত তই, নিজের ছুঃখ পাপ মোচন করিবার 
জন্য তাহার নিকট ক্রন্দন করি; কিন্তু কোন ঢুঃখী ভাই কিন্বা কোন 
ডঃথিনী ভগ্মীর পরিআাণের জনা আনাদের অধপাত হয় না, উহাদের 
পাপ মন্ত্রণা দেখিয়া আমাদের মন বাগিত হয় না! তাহাদের দুঃখে 
ঢুঃখী হইতে আমরা ইচ্ছা করি না, এবং ভাহাদিগের সঙ্গে একত্রে 
পিতার সুখ-ধামে বাস করিতে অগ্ঠাবধ আমাদের উপযুক্ত বাকুলতা 
জন্মে নাই। ভাই ভগ্রীধিগকে আমাদের হৃদয় হইতে অনেক দূরে 
রাখিয়া! দিয়াছি, তাহাদের নিকট আমরা আম্ম গোপন করি; কিন্তু 
যতই সরল ভাবে আমরা ঈশ্বরের নিকট দয় খুলিয়া দিই, ততই 
যেমন তাহাকে আমরা নিকটে লাভ করি, ভাই ভগ্ীদের সম্পকেও 
ঠিক সেইরূপ । যতই আমরা তাহাদের নিকট হদয়ের দ্বার উন্মুক্ধ 
করিয়া দিব, ততই আমরা ্ পদের সঙ্গে পরিবার-জাত বিশুদ্ধ এবং 
গভীর স্বগীর শান্তি সম্তোগ করিতে পারিব। অন্ততঃ বদ্দি একটা 


২৫২. সঙ্গত । 


ভাই কিন্বা একটা তগ্বীকেও এইরূপে পিভার সন্গিধানে লাভ করিতে 
পাঁরি, আমাদের পারিবারিক সখ ভোগের সীম] থাকিবে না। 

প্র। কিন্তু যে মকল নর নারী গভীর পাপ হ্রদে ডুবিয়া আছে, 
তাহাদের নিকটে কিরূপে দরের দার খুলিয়া দিব? পাপী ভাই 
এবং পাপারনী ভগ্মীকে কিরূপে ভালবাসি? 

উ। বথার্থ এবং বিশুদ্ধ ভালবাসা যাহ! প্রেম স্বরূপ ঈশ্বর হইতে 
বিনিঃল্গত হয়, ভাই ভগ্মীর পাপ দেখিয়া কদাচ তাহা ক্গীণ হইতে 
পারে না, বরং বতই ইহা জগতের পাঁপ ছঃখ দেখে, ততই ইহা 
গভীরতর এবং গবলতর হয়| ইহ! মন্ুয্যের দোষ গুণ বিচার করে 
না) বেখানে ঈশ্বরের সন্তান, কি পাপী কি নিদ্দোষ, সেখানেই ইহা 
প্রধাবিত হয়। 


4৬11 


বেলঘরিয়া তপোঁবন । 


-স৯৭৫০৯, 


ঈশ্বরের আদেশ । 
বুধবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৬ শক; ১৭ই মার, ১৮৭৫ খৃষ্টাব | 


ঈশ্বর বলিলেন,__আমার বিশ্বাসীদের লক্ষণ তিন । সতা, প্রেম, 
এবং বৈরাগ্য। মিথ্যা, অপ্রণয়, এবং আসক্তি এই তিনকে যাহারা 
ইচ্ছাপূর্বক পোষণ করে, তাভারা বিশ্বামী ভ্রেঞমধো পরিগণিভ নহে 

জিহ্বা দ্বারা সতা কথন সরব্ধগ্রথমে, ছ্বিতীর ব্যবহারে তা 
তৃতীয় অকৃত্রিম উপাসনা | 


ঈশ্বরের আদেশ । ২৫৩ 


প্রেমের নিরম,_সকলের প্রতি মনের মধ্যে মধুময় প্রণয়, কথা 
সুমিষ্ট, বাহার মঙ্গলকর, সহবাসে নিশ্চিত আনন্দ, শত্র জাঁনিলেও 
ভালবাসা; অগ্রেম পাইলেও প্রেম দেওয়া | 

বৈর।গোর্‌ লক্ষণ,অগ্তকে দিবে, নিজে লইবে না) ধনম্পর্শ 
যতদূর সম্ভব গরিহার, সংসার সম্বন্ধে শিশ্চন্ত ; এবং দারিদ্র্য মধ্যে 
গ্রকুলপ থাঁকা। অনযান অবস্থাতে বৈরাগ্য সমান); দেবদত্ত ধন 
মানে ভোগ বিবজ্জিত কৃতজ্ঞতা! ; সম্গ্দ বিপদে পুণ্য বৃদ্ধি । 

এই ভিন লক্ষণ দ্বারা জগৎ আমার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে চিনিয়া 
লইবে। 

এই সকল পাপ পরিহার কগিবে,চিন্তিত মংলারীর ন্যায় সংসার 
শির্ধাহ করা; অপরের ধান ভঙ্গ কর! বা হইতে দেওরা; কঠোর 
কথায় শির্ধাতন ; বিচ্ছিন্ন ভাবে ধিন যাপন) বিধানের অবমাননা ও 
তৎগ্ররতি অবিশ্বাস; মংসারে অন্তের সমান হইবার চেষ্টা; দোষ 
স্বীকারের পর অনুতপ্ত না হওয়া); অতিরিক্ত বাক্য ও ও 
আলোচন1 ; ব্রত সম্বন্ধে অস্থিরতা; কঙ্জী করিয়া সঙ্গতির অতিরিক্ত 
ধন বায় চেষ্ঠা, স্বারীনভ। প্রিরত1, পরিভাণ সম্বন্ধে সন্দেহ ; স্ত্রীর কথায় 
বন্ধুবিচ্ছেদ ; সাম্্রাদারিক সঙ্কাণভা ও বিদ্বেষ 

নৃতন (বিধি অবলগনার,পরম্পরের অধান হইরা কাধ্য করিতে 
শিক্ষা; বাহাদের সঙ্গে মতের মিল নাই, তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখা; 
শিচ্ষল তক শীঘ্ব শেব করা; মন্গয্যের পদম্পশ একেবারে পরিত্যাগ 
করা) মনে ভাব হইলে পরম্পরকে নমস্ারাদি করা; আপনার ও 
গরবারের ভাব সম্পূর্ণরূপে এচার কাধ্যালরে অর্গণ করা, এবং নিজে 
ততসম্বন্ধে অর্থ ব্যয় না করা; প্রচারক সভার আদেশ ও আশীর্বাদ 


৫৪ সঙ্গত | 





ভিন্ন প্রচার করিতে না যাঁৎয়া; আহারাদি সম্পর্কে কোন বিশেষ 
বৈরাগা লক্ষণ গ্রহণ কর! ; দূর দেশে বন্ধুগণ থাকিলে পত্রাদি লেখা । 
সাংসারিক ভাবে পরস্পরকে সম্মান না দেওয়া; সাধন ভজনের ভাঁৰ 
জীবনে সর্বদা উজ্জ্বল রাখা, দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার । সময়ে 
সময়ে স্বহস্তে রন্ধন, একত্র ভোজন ও শয়ন । 

এই আদেশ, এই উপদেশ ইহার দ্বারা আমার বিশ্বাসী সন্তানেরা 
বর্ডমান বিধানের অন্তর্গত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে। অন্রান্ত 
ঈশ্বরবাণী সব্ধতোভাবে অবলম্ধন করিবে। 


শি 


ধদ্ম ও শীতি। 

রবিবার, ১০ই জোর্ঠ, ১৭৯৭ শক; ২৩শে মে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ । 

প্রশ্ন। নীতিতস্তবের মল কি? 

উত্তর। ঈশ্বরের সহিত মন্তুষ্যের পিতা পুত্র, রাজা প্রজা, প্রস্থ 
ভৃত্য, আশ্রয় আত, গুরু শিষ্য, ইতাদি সম্পক ঘেমন ধন্মের মূল 
নীতিতন্থের মূল তেমনই মন্তুয্বের পরস্পরের সহিত সম্পক। 
ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ অনুনারে সমন্ত জীবন পরিচালনা ও মনের ভাব 
ধগঠন করিলে যেমন ধাম্মিক হয় হয়, সেইরূপ পরস্পরের প্রতি 
সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া উপযুক্ত বাবহার করিলেই নীতি বিষয়ক সমুদয় 
কর্তব্য প্রতিপালিত হয়। নীতিতত্ব তত জাঁনিবার বিয় নহে যত 
প্রতিপালন করিবার বিষয়। 

প্র। ধশ্ম ও নীতির মূল কি এক নহে? এবং এক সন্বেও 
লোক বিশেষে একটীর উন্নতি অপরটার নীচতা লক্গিত হয় কেন? 


ধন্মা ও নীতি । ২৫৫ 

উ। এক দিকে দেখিতে গেলে নীতি এবং ধন্মের হুল এক। 
ঈশ্বরকে জানা ধন, তাহার আদেশ প্রতিপালন করা নীতি। এই 
মূলের একতা সন্ববেও পাত্রভেদে নীতির মুল মন্বষ্যের সহিত সম্পকক 
বলা বাইতে পারে। মূলের একতা নন্থেও ব্যক্তি বিশেষে একের 
উৎকর্ষ অপরটীর অপকধ দেখা ঘায়। কেহ কেহ ধর্মুবিষয়ে উন্নত, 
তাহাদের ধ্যান ধারণা করিবার ক্ষমতা, গীতি ভক্তি সকলই অধিক, 
ধল্মের প্রতি অন্তরাগ্ গ্রগা্, কিন্ত নীতি বিষয়ে তাহাদের চরিত্র 
নীচ; হয় ত তাহারা রাগী অথবা কাশী কি স্বার্থপর, অহঙ্কারী 


ইতাদি। অপর দিকে কেহ কেহ ব! সাধু অথচ ধন্মাবিধয়ে কিছুমাত্র 
বিশ্বান নাই। এরূপ কি গ্রকারে হয় ভাহা বলা যায় না, কিন্ু 


ইহা জগতের প্রকৃত ঘটনা । ব্রাঙ্গদিগের কন্তব্য এহ ছুহয়ের সামঞ্জ 


গ্র। পরল্পরের মঙ্গে ত আমাদের লাতা ভগ্রী সম্পক স্থিরই 
রহিয়াছে? 

উ। আমরা সকলে দাতা ভপ্বী দস্পরকে আবদ্ধ ইহা ঠিক, কিন্ম 
ভাহ ভন্মী বলিলে সকল বিধ্য নিদিইরূদে জানা হইল না। সেই 
জগ্য পরস্পরের সভিত আমাদের কি সম্পক রাখিতে হইবে শীতিতন্তের 
প্রথমেই তাহা প্রির করিতে হইবে । 

প্র। সেই সম্পক কি? 

উ। গ্রথম, ছোট বড়, উচ্চ নীচ, জোট কনিঠ। ভাই ভগ্মী 
বিলে মকলে মমান | কিন্তু অন্য দিক হইতে দেগিলে সকাপে অমান 
নহে । ভাই ভ্প্থীর ঘোও ছোট বড় আছে। মন্ষ্য নলার মধন্ধেও 


গরল্গারের সমান শর, কেহ পিতা কেহ পুত্র, কেহ রাজা কহ প্রজ। 


ক 


২৫৬ সঙ্গত | 





কেহ ধনী কেহ দরিদ্র। বিদ্ধ বিবয়েও বিভিননত!, কাভার বুদ্ধি 
স্ৃতীক্ষ কেহ নির্ৰোধ, কাহার বিচারখন্তি প্রখর, কাভার (বিবেচনা 
কম, কেহ মেধাবী, কেহ মেধাহীন, কাহার কলপনাএন্তি সতেজ, 
কাহার কল্পনাশক্তি নিীব। এইরূপ, কেহ কবি, কেহ বৈজ্ঞানিক, 
কেহ গণিতবি২, কেহ ইতিহাসজ্ঞ | শিক্ষার ইচ্ছা বিষয়েও ভারতঃ 
কেহ দিবারাত্রি পাঠাভ্যাসে রত, কাহার পাঠের ইচ্ছাই হর না। 
কেহ ঝা স্ললিত ভাষার সকের হদরগাহিতী বত করিতে সক্ষম, 





লু 


কেহ বা বাকরণদোববতিজিত ছুইটী কণা একত্র করিয়া বলিতে পারেন 
না। ঠিক সেইরূপ ননুষ্ের মধ্যে ধর্ম বিময়েও গ্রভেদ আছে 
কাহার চরিত্র নিপ্নল, পাপের বিরুদ্ধে সবল, কেহ বা বু আয়াসে 
সামান্য একটী রিপুকে বশীভূত করিতে অমমর্থ। কেহ তর 
করিতে বদিলে একটা গন হইতে না হইভে চক্ষের জলে ভামিয়া 
যান, কাহার হৃদয় উৎসবের উত্তেদনাভে 9 মা হয় না। কাহার 
বিশ্বাদ,। কি পরলোক মহ্বন্ধে, কি ঈশ্বর মবন্ধে, সকল বিবয়ে উজ্জল, 
কাহার মন ফল বিষয়ে সন্দিপ্ধি; কোন রি ব্ষয়েই মহজে বিশ্বা স্থাপন 

করিতে পারে না। এই জন্য চা তেই হইবে, বে কারণেই হউক, 
মনুষ্যের মধ্যে গ্রভেদ আছে, উচ্চ নীচ জোষ্ঠ কনিষ্ঠ আছে। 
সকলে সমান নয়। সমান মনে করাতে অসভাকে প্রশয় দেওয়া ও 

ধর্মের অবনাননা করা হয়। কিন্তু অপমান মনে করিলেই রিপুগণ 
আ'িবাঁর পথ পাইল। যতক্ষণ সকলে সমান ততক্ষণ অহঙ্কার আসিবার 
উপায় নাই, কেহই আপনাকে বড় মনে করিতে পারেন না। যাই 
অসমান মনে করিলাম অমনই রিপুগণ আমিবার পথ পাইল। 
আপনাকে যদি বড় মনে করি, তাহ হইলে গর্ব দম্ভ আসিবার 


ধল্ম ও নীতি । ২৫৭ 


০ 


পথ প না ইল, যি সব্বাঁপেক্ষ নীচ মনে নী তাহা ও 
মন নীচ (0110012112৩ ] হইতে আরন্ত করিল। খড় ছোট মনে 
না করিরাও উপায়ান্তর নাই, কারণ সমান বিলে অপত্য মনে 
করা হয়। আমাদের নীতিশান্বকে এইকপে দঞ্ায়মান করাইতে 
হইবে, যাহাতে বড় ছোটর ভব থাকিবে অথচ পাপ আসবার পথ 
পাইবে না। 

প্র। ইহা! কিরূপে হইতে পাবে? 

উ। আমাদের রা একটা অঙ্গীকার পত্র, (00971720101 
বখন কাহার সাহত কোন সম্পক গ্রাপন করিলাম ভথন স্পঠ্াভিধ।নে 
ইহা বলিরা দেগুয়া হইল, আনব! চিরদিন এইকপ বাবার করিব | 
সংসারের সম্পক যেন্ধূপ অগ্তপা হয় নাপিত চিঙ্ুদিন দকল 
অবস্থাতেই পিতা, সন্তান৪ মেইকূপ সকল সময়েই মন্থান, জো 
ভ্রাতা চিরনই জো, কানঠ চিরদিনই কনিত) সইজগ ধন্মমন্নেএ 
পরম্গরে থে সম্পর্ক তাহ নিতা | ইভা স্থারী অঙগাকার গস । কনিঠ 
ভ্রাতা চিরদিনই কনিঠ, জোষ্ দাতা চিরদিনই জো | 

গ্র। বদি জোগ্ভ হাতার কোন দোষ লঙ্গিত হয় তাহা হইলে 
তিনি জো থাকিবেন কিবধূপে ? 

উ। জোষ্ট জোছই থাকিবেন। দোষ প্রকাশ গাইল বলিয়। 
পৃর্ধেকার সন্বন্ধ ঘা না, তবে ভাভার সহিত আৰ একটা নূতন সম্পর্ক 
তত্সন্গে দীঁড়ান, সেটা দয়া। পিতা কোন দোদাশ্রিত হইলে তিনি 
রি তাই রহিলেন, তবে নুদ্ধ বরসে তাহার শরীর র্ধল ও অক্ষম 

ল যেরূপ তিনি দয়ার পাত্র, তীহার ভরণ গোঘণের ভার সন্তানকে 
লইতে হয়, সংপুত্রের নিকট দোষ বিষয়েও তিন তদ্রপ। তাহার 


এ 


২৫৮ সঙ্গত | 


পিতৃত্ব কোন কারণেই যায় না, সন্তানের সন্তানত্বও বিনাশ পায় না। 
ধর্মঘ্বন্ধে ছোট ভ্রাতার দোষ থাকিলে তিনি তদ্দিষয়ে দয়ার পাত্র, 
কিন্কু জো বিয়া তিনি চিরদিন সন্মান পাইবেন। উন্নতিশীল ও 
পুরাতন ত্রাঙ্গদের নামেই পার্থক্য লক্ষিত ভয়, তথাপি দেবেন্দ্র বাবুকে 
বে কেহ উপদেশ দিবেন ইহা কখনই হইতে পারে না, তাহার পদতলে 
পড়িরা উপদেশ গ্রহথ করিতেই হইবে, ভবে তাহার যে সমুদয় ঢুবলতা 


এ 


শো 7 


দয়ার পা। জোষ্ট ভ্রাতভার প্রতি অভক্তি যেমন 
পাঁপ, পৃন্বকার সম্পর্ক উড্ভাইয়। দেওয়াও সেইরূপ গাপ। 

প্র। কনিঠ্ ভ্রাতা সদগণশালী হইলে ভাহার গ্রতি কিরূপ 
ভাব থাকবে? 


শা ও 
তাহার উহা তি 


মি 


উ। কন) জাতী চিরকাল স্নেহের পান্র। গুণ থাকুক আর 
নাই গাকৃক, মদগণাবশিষ্ট হক আর দুষিত চরিত্র হউক, স্নেহ সর্বদা 
সকল অবপ্থার থাকিবে । তবে দৌধ থাকিলে তাহার সঙ্গে দয়া ও 
গুণ থাকিলে শ্রদ্ধা করিতে হইবে । পুত যদি বিদ্বান হয় তবে সেই 
বিষ্ঠার প্রতি গিভাও সমাদর করিবেন। বাস্তবিক সদগণের এতি 
শ্রদ্ধা 9 দোমের গতি দয়! ইহাই স্বাভাবিক ভাব। যে স্থানে তাহা 
নক্ষিত হউক মেই স্থানেই তাহ! শ্রদ্ধা কিন্বা দয়ার বিষয়। সদগ,ণের 
গ্রতি কেবল শ্রদ্ধা থাকিবে তাহা নয়, সদগণ অন্থকরণ করিতে হইবে । 
পিভার নিকট যন্তান, সন্তানের নিকট পিতা) কনিষ্টের নিকট জোষ্ঠ, 
জোঠের নিকট কনিষ্ঠ সদগণ শিক্ষা করিবেন। ইহা হইলে সকলেরই 

হক্কার নিরাক্কত হইল, নীচ হইয়া যাইবারুও কোন আশঙ্কা রহিল 
না। সকলেই বড় হইলেন, সকলেই ছোট হইলেন । গুণের নিকটে 
সকলকেই মাথা হেট করিতে হইল । স্বর্গের প্রতি শ্রদ্ধা, পাপ 





ধন্ম ও নীতি ২৫৯ 


নরকের প্রতি দ্বণা ও জোঠই হন বা কনিষ্টই হউন পাপে নিমগ্ন 
ভ্রাতার প্রতি দয়া করিতেই হইবে। 

প্র। অঙ্গীকার অবগত স্থায়ী, তবে এরূপ সম্পকের স্থায়ী 
ভুমি কি? 

উ। বিনি আমাকে ব্রাঙ্গ করিয়াছেন তাহার সহিত এই সম্বন্ধ 
স্থায়ী। যাহার উপদেশে উপকার হইয়াছে তাহার সহিত সেই সম্পর্ক 
স্থায়ী। বাহার! পুরাতন ব্রাহ্ম ভাহাদের সহিত নবা ত্রাঙ্ছদের জোন 
কনি সন্বন্ধ। এইরূপ স্বভাবতঃ এক একজনের সহিত এক এক 
প্রকার সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া ঘায়। কাহার সহিত কাহার কি সনধদ্ধ তাহা 
কেহ বলিয়া দিতে পারে না। পিসা কি মানার সহিত ভিতরকার 
সম্পক কি ভাতা কে বপিতে পারে 2 পক্মবিবয়েও মেহজপ | তিবে 
প্রতোকে অন্তরে এন্ধপ একট সম্পক বুঝিতে পাবেন) তাহাই স্থায়ী 


ও নিত্য । 
প্র। বাহার উচ্চ গুণ থাকিবে তিনি নিজে তদ্বিয়ে কিনূপ 
করিবেন? 


উ। তিনি তাহ! কেবল জানিয়! থাকিবেন। অগ্ত পিকে তাহার 
বাঁহা নাই তাহা ধ|হাতে দেখিবেন তাহাকে আদ্ধ। কারুবেন। ধিনি 
কন্ী তিনি ভল্তকে দেখিরা বলিবেন ইহার দেন ভক্তি আমার 
তেমন ভক্তি নাই, এইরূপ ভার্ত লাভ কারতে আম বন করিব । 
আবার ভক্ত ত্রাঙ্ম কম্মীর তদ্িষয়ে গ্রাধান্ত স্বীকার করিয়া কর্তব্য- 
পালন শিক্ষা করিবেন । এইরূপ জ্ঞান, বিশ্বার, প্রেম, পবিভ্রতা, 
কাজ করিবার ক্ষমতা, কল বিষয়েই গ্রাধান্ত দেখিলে অপরে তাহা 
শ্বীকার করিবেন ও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীতে কেহ 


২৬৪ সঙ্গত | 





অধিক কেহ কম ভটিভে পারে; কেহ অধিক আর কেহ কম আর 
কেহ বা সামান্য খাঁগ্চ আহার করিতে পারে; কেহ স্ুস্বাতু আহার্ধয 
ভিন্ন আহার করিতে পারে না। অনুসন্ধান করিলে সকলেই কোন 
ন। কোন বিময়ে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যাইবে । সুতরাং অহঙ্কারী 
হইবার পথ একেবারে বন্দ হইয়া যায়। বাস্তবিক, শিখাইবার ভাঁব 
আমাদের প্রধান, কিন্ক যাহার নিকট ঘাহা শিখিবার আছে তাহ! 
শিঙ্গণ করিবার জন্ত আমরা চেষ্টা করি না। আমরা অগ্ঠের দোষ 
দেখাইয়া গুণকে তাহাতে নিমগ্জ করিতে প্রয়াস পাই | যিনি কর্মী 
অর শান্ত দেখিলে তিনি এইকপ অহঙ্কার করেন যে আমার মত 


পে 


কাজ কগিতে ত ইনি পারেন না । ঘিনি ভক্ত তিনি বলেন আমার 
মত ভন্তও ইহার নাই। এইবপ ভাবই দূষণীয় | 

গ্র। দ্বিভীর সম্পরক কি? 

উ। পরস্পরের সহিত দ্বিতী্ সম্পর্ক শাস্তা ও শাসিত । দোষ 
দেখিলে তাহা সংশোধন করিতে যন্ত্র কর্ধা প্রতোকের কর্তব্য। 
ভাগতের পাপ দুর করিবার জগ্য, বথাসাধা চেষ্টা করিবার জন্য গ্রতোকে 
ঈশ্বরের নিকট দায়ী । অগ্সাধিক পরিমাণে এরূপ শানন করিতে 
সকলেই পারেন । কিন্তু এই শাসন দর ভিন্ন কোন প্রকারেই হইতে 
পারে না। কোন দোষ অবলম্বন করিঘা নীচে নানান অনেকের 
ইচ্ছা, ইহা ঈর্ষা বা অসথয়ামূলক, এরূপ ভাবে শাসন করিতে যাওয়া 
দূষণীর। ইহা শাসনের প্রকৃত ভাব নহে। দয়া ও দোষ সংশোধনের 
ইচ্ছা না থাকিলে শাসন হয় না, নির্যাতন হয়। নির্যাতনের ভাব 
সর্ধথা বঙ্জনীয়। দয়ার ভাবে কনিষ্ট জ্যে্ঠকে, জোষ্ঠ কনিষ্টকে 
শাসন করিবেন। ধাহারা ছোট তাহাদের 'প্রতি শাসন করা সহজ; 


রিপু “ঘনের উপায় । ২৬১ 
বড় ও জোন বাভার। তাহাদের দোষ দূর করিতে চেষ্টা করা শক্ত। 
কিন্তু কর্তবোর অন্তরোধে পিতাকেও পুত্র সংশোধন, করিতে যত্্ 
করিবেন, পানাসক্ত পিভার পানদোর দূরীকরণ চেষ্টা সস্তানের নিতান্ত 
কৰ্তব্য। কার্ধোতে এই সকল সম্পর্ক বাদ্দিয়া ফেলিতে হইবে। 
বড়রও দোষ সংশোধনের চেষ্তা পাইতে হইবে, গুণ কনিগ্টে লক্ষিত 
হইলে তাহা ৪ আদরের মহিত গ্রহণ করিতে হইবে। 


পপি 


রিপু দমণের উপায়। 


রবিবার, ২৪শে জগত, ১৭৪৭ শক) ৬ই জুন, ১৮৭৫ খুষ্টাব। 


5 
প্র । রিপুগুলি ও ভাহা দূরীকরণের উপায় সকল সহজে সর্কাদা 
স্মরণ রাখিবার উপায় কি? 


রঃ 


ভরু। ছুইখানি হপ্তের সভিত পাপ ৪ তদ্দিগ্রত পানোর যোগ 


ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরত' ; দঙ্গিণ ভস্তের পাঁচ অন্বণাল 
পবিরত।, ক্ষমা, বৈরাগা, বিনর, প্রেম । বৃদ্ধাগ্ুণী হইতে আর্ত 
করিয়া এক একটা অগ্গুণীর সহিত এক একটি বিধায়র যোগ সংস্থাপন 
করিয়া রাখিলে, বখনই হস্তের গতি দুষ্টি পড়িবে, তখনই রিপুগণের 
কথাও মনে হইবে, এবং তাহার হবপ ৪ দেখিতে পাওয়া যাইবে | 

প্র। সমস্ত পাপকে একটাতে এমন পরিণত করু। যায় কি না 
ঘে, মনের সমণ্ত একাগ্রতা ততপ্রতি নিগ্নোগ করিলে তাহার বিনাশ 
সাধন করা যাইতে পারে। 

উ7 না। ড় ব্রিপুত্র মধ্যে মোহকে পরিত্যাগ করিরা সমস্ত 


২৬২ সঙ্গত | 





রিপুকে পাচ ভাগে বিভন্ত কর? হইরাছে | এই পাঁচটার প্রভোকের 
স্বতদ্ স্বতগ্র কার্যা আছে। ধেমন কাম জীবনে বাভিচার আনরন 
করে, ৪ মন্তম্যকে অপবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করে, কোধের 
প্রতিশোধ লহবারু ইচ্ছা হয়, লোভ ভোগবামন! বিষয়ের দিকে আকর্ষণ 
করে, অহঙ্কার স্বর প্রাধান্র স্থাপন করিতে চায়, স্বাংপিরতা আপন 
টান টানে; সেষ্নপ কাম ব্রিপুর ঠিক বিপরীত পবিঘতা, কোধের 
বিপরাত কনা, লোভের সি বেরাগা, অহঙ্কানের রাও বিনয়, 
নীচে রাখিয়া দক্ষিণ 


হস্ত উদ্ধে ভুলিতে হইবে | পর্ধে পঞ্চ জয় করিতে হহবে | দর্ষিণ 


স্বার্থপরতার বিপরীত জীবে গ্রেন। বাম হস্থ 


শে 
না 


2) 


হস্ত দর! এক চাপড়ে গাচ এ রিপুকে বিনাশ করিতে হইবে । এই 
উপদা ছার! ইহাঁও সিদ্ধ হইল বে, ভার পক্ষে কিছু না হইলে অভাব 
পক্ীর পাপ বিনষ্ট হয় না। আবার ঠিক বিপরীত না হইলেও হঠবে 
না। বিনয় দ্বার কাম বিপু নিরপ্ত হইবে না, অথবা কমা মাধনে 
স্বার্থপরতা যাইবে না । 

প্র। মিথা কথা, নিটুরতা ইত্যাদি কি গাগ নহে? 


পি 


উ। ইহারাঁ9 পাপ কিন্ু স্বরং স্বতন্ধ একটা ্রেণার পাগ নহে। 
যে সমুদয় শ্রেণী নিদ্দিষ্ট হইল উহার! ত ও অন্তর্গত । কাঁম কিনা 
লোভ ইতাদি পাপ চরিতার্থ করিবার জন্তক লোকে মিথা। বলে। 
ক্রোধ, লোভ কি অন্থান্ট পাপের উত্তেজনায় লোকে নরহতা! করে । 
আর একটা বালককে ডাকিয়। লইয়া নানা প্রকারে ঠকাইতে চেষ্টা 
কর উহা চতুরতার অহঙ্কার জনিভ। যুদ্ধ করিবার উৎসাহ একটা 
ভয়ানক পাপের দৃষ্টান্ত, কিন্তু উহ শত্রু জব্দ করিবার ইচ্ছা সন্তৃত। 
এইরূপে (208175€ ) বিভক্ত করিয়া দেখিলে ইন! নিশ্চয় দেখা যায়, 
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পুণ্য লাভ করে, অপামাল অবস্থায় বিপথে চালন। করিম পাপে 
আপনাকে কলফ্কিত করে । লোকে অনেক সহা করিরা পরে শক্রকে 
এক ঘ| মারিণ, মারিবাত পুর্বেই বগিয়া উঠিল “এতক্ষণ সহা করিতে- 
ছিলাম আর পারিলান না।” “পাবিলাম না” এই কথাতেই অসামাল 
অবস্থ! বা দুর্বানভা প্রকাশ পায় । পাপ বলির একটা শক্তির অন্তিত্ 
কেহই স্বীকার কা পারেনা। এই দ্রকালতার ভাঁব বান হস্তের 
তন্পুন্দর মিপিয়া বায । বল দঙ্গিণ হস্তে, সেই হস্তের বলে এ 

ঈশ্বর-করুণার এক চড়ে পাপ ভাড়াইতে হহবে। 

প্র। কোন্‌ পাপ সব্বাগেকা এধান 

উ। সকলেই স্ব স্ব প্রধান, রঃ বুদ্দ পাপ অর্থাৎ কাঁমই 
সর্বশ্রেঠ। এই পীঁচট। রিপুদমন ূত পৃথিবাতে পালন করিয়া, সম্পূর্ণ 
মুক্তি লাভ করিয়!, সংসার হইতে বিদায় এহণ করিতে হইবে। 
ইহাদিগের দমন ব্যতীত অন্ত মকল সাধন বৃথা ও নিরর্থক । ভর্তিতে 
বিগলিত হইলে ভাহা লোকে বিশ্বাম করিবে না। কিন্তু ধন্ম সাধানর 
এবং ঈশ্বর দশন্‌ ও সহবাসের অনিবার্য ফল রিগুদমন ও জীবনের 
পবিরতা, ইহাই সকলের লঙ্গ্য ও সাধক জীবনের লক্ষণ । প্রাণপণ 
করিগা এই ব্রত সাধন করিতে চেষ্টা করা উচিত। 

প্র। হস্তের সঙ্গে ভাববোগ দ্বারা আমরা কিকি লাভ করিলাম? 

উ। প্রথমতঃ পাপ এবং তদ্ধিপরাত পুণা সব্পর্ণা স্মরণ রাখিবার 
উপায়। 

দ্বিতীয়তঃ এক চড়ে পাপ ভাড়ান। 

তৃতীরতঃ অন্কুণীর উপরে অঙ্গুলী বিনিবেশ করিয়া করযোড়ে প্রার্থনার 
ভাব যথা-_বাম হস্তকে দমন করিয়া দক্ষিণ হস্তের জয় স্থাপন কর।” 


মুক্তর অনস্থা। ২৬? 


শশী শশী শশা 





না 


চতুতভঃ বাম হস্ত নাঁটে রাখিয়া দশিন হস্ত উভ্তোলনপূর্ষক 


সঙ্গীপ্তন করিয়া! পবিত্রতার জয় ঘোষণা । 


হার অবস্থা | 


রবিবার, ১৪ই আধা, ১৭৯৭ শাক 7 ৩খাশে জুন, ১৮৭৫ খু্টা্দ। 


প্রশ্ন । মুক্তির জন্য প্রার্থনা স্বাগতা কিনা? 


তি এন সর হি হি রর রি ৮ ০ 

ছাড়া মাভা অন্গের জ% ভাভতেহ নিন্দা ভাব বিছুলান কিছ । 
এই ছুই সাঘাগতঃ পৃথক্‌ এব বিপর়ীভি সঙ বাশির । মুক্তি খাজারা 
কামনা করেন, ভাহানা এ গহনে শত রাখিয়া! ফেবগ আপনারই 


লী ০০৮১৫ নর নে এ, লি 2 727147 
1] করেন না কি পৃ শি ভিশন 


এক করাই ভাহার এরত। দিলি অপর মকলাকে গরিহাগ করি] 
আতা ভাহার গরিজাণ বু দরে! পন্ের নাম কায তান পাপই 


র্ - 
চে 

1 

1 


সাধনের অর্থ পর গ আপনাকে এক 
যখন আপণাকে লীন করিরা বেগয়া হয় তখনই মুক্তি । হুক্ভি শের 
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২৬৬ সঙ্গত | 


মো এবি করির! দাগ ও ভোঘাতে শীন কর।৮ ঘুক্তির অবস্থাতে 
মনের ভাব এইপ হয় যে, আমি খাইলে আমার দেশ খায়, আমার 
পুষ্ট সাধনে জগতের পুষ্টি, আমার চিন্তা জগতের চিন্তা, আদার 
অপায়নে জগতের অধার়ন, আমার উপাসনা জগতের উপাসনা । 
অগ্য পিকে জগভের উন্নতিতে আমার উন্নতি, জগভের পরিআ্াথে 
আনার পারঞাণ, জগতের মঙ্গলে আমার মঙ্গল । আমার আছিস্থ। 
সখ ছুঠথ, দম্পৰ বিপর, নদন্ত জগতে লীন করিয়া দেওয়াই পরিভাণ । 
তখন আমার 'মার কিছু রহিল ন!, আমি ভগতের সঙ্গে বিশীন হইয়া 
তাহাই ক্ষ সামান্ত অপন্ধাপে পারণত হইলাম । 
পা। পারভাণের জগ্ত মস্ত ছাড়ি! বনবানী হওয়া নিজ্জনে 
জাবন আ'তপাত করা কিরূপ কার্ধা? 

উ। বৈরাগা ভাবের আধিকা দেখিলে অনেকেই সন্দেহ করেন 
এবার এই করটা ত্রাঙ্গ সংসার পরিতাগ করিয়া বনবাসী হইবে, 
ইহারা আর গুহে থাকিতে পারে না। এটা তাহাদের বিধন ভুম | 
পরিত্রাণাশী রাঙ্গ কখন বনবানী হইতে পারেন না । মদ খাওয়া, বাভি- 
চার করা ইতাদি যেমন পাঁপ, সকলকে পরিভাগ কৰিছা নিচ্জনে 
বিয়া একাকী স্বর্গে যাইব এরূপ ইচ্ছাকে ও ব্রাঙ্গের! তেমনই একটা পাপ 
বলিরা মনে করেন। তাহার পরিহাণ পাওয়ার অর্থ জগতকে সঙ্গে 
করিয়া ভাই ভগীর অন্গুচর ভইয়। জগতের অংশরপে স্বগে যাছয়া। তিনি 
একাকা যাইতে চান ন', যাইতেও পারেন না। তিনি জঙ্গলে যাইয়া 
জগতের মগল করিতে পারেন না, সুতরাং জঙ্গল তাহার পরিহার্ধা। 

প্র। একজনের নিঃস্বার্থ ভাব থাকিলে জগতের উপকার হইবে 
ইহা কি নিশ্চয়ন্রপে বলা যায়? 





যেমন বুথ] প্রবাহিত হয় না, প্রত নিঃশ্বাসে শত নভ জাবের প্রাণ 
দিয়া যায়) ক্কর্যা যেমন বুথ! কিরণ বর্ণ করে না, নরণাকে উপ 
করে) ঠিক সেইরূপ সাধুর নিঃদার৫ ভাব । তিন নিঃস্বার্থ ভাবে 
যন করিলেন, আজ হটক কাল হউক অগবা দশ হজ বংসর 


চি 


পরেই হউক, তদ্ধারা জগতের কল্যাণ হহবেই। কত শত শি 
বংমর পূর্বে মাধুভপ্জগণ একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, বিঘা একটা 


ভাব প্রঢার করিয়াছেন, আমরা এখন ভাভার ফল লাভ করিভছি। 
একটী কথা কত জনকে জীবন প্রদান করিহঠেছে। কত শঙাক্া 
পুর্বে হয় ৩ কহ নিজ্জনে জগতের কলাণের ডঙ্গ ভান কাহীয়া- 
ছিলেন, তাঠারই ফল স্বরূপ আজ জগতের এক প্রকার মতন নুখস্ 
শত সহম্র শভানী পরেও তাভারই কাণা জগত 55৩ দাকবে ও 
তাহা জগংকে পরিব্রাণের গথে লইয়া যাইবে । ওহ ব্রা্গম্নাজ দ্বাবা 
জগতের কত রা হইয়াছে কেহ কি ভাঙা নিলয় করিয়া বাজাতে 
পারেন? যে কয়টা ক! দাকিত হইয়াছে বা শিম তরপে মন্দিরে 
উপান। হি আইসে 


7 


দূর প্রবেশ পা [ছে তাহা দেখিতে তইাবে, এবং ভাহাহ হার 


কোন কোন সম্প্রদায় উপানন। কি উত্গৰ গন্ধতি পারবস্তন । করিয়া চন 
এই সমস্ত আমর বু বুদ্দধন্দের কাধ খলিয়া গণনা করিব। 


৬৮ মঙ্গত | 





প্র। পরিঞ্রাণার্থ তবে কি আপনার জন্য গ্রার্থনা করিবেন না? 
উ। যদি করেন ভাহার ভাব স্তদ্ধ। তিনি যদি বলেন 
"আমাকে প্রেম দাও” তাহার অর্থ আমি থেন জগতকে ভালবাসিতে 


০৯৩ 


[রি )” যদি বলেন “মামাকে পুথা দাগ” তাহার অর্থ “গত পবিত্র 
উক |” 
হা 


্ন্প 


ভক্ত বাহা প্রার্থনা করেন তাহা জগতের জগ্ু, যাহা পান 


ভাহা৪ জগতের জন্ত। [ঠনি ঈশ্বর হহতে যাহা কিছু শরহণ করেন 
তাহাই ভাই ভগ্রাদিগকে বিলাইয়া। দিব!র জন্য । ভিন আপনার 


জন্য পরিঞাথ চানও না, ঈশ্বর ঘদি দিতে চান ভাহা তি ্ গ্রহণ? 
করেন না। তিনি বলেন “আমার আর দশ জন রহিয়াছে তাহাদের 
জন্তা চাই”। “মাকে দিব কি” এই বের চিন্তা । বাস্াবক গু 


প্রার্থনার অর্থ যদি “আমার মাস্থার গভি হউক” এই ভয়, ভবে ইহা 
স্বাথ। “আমার আখার মুক্তি জগতের জন্ত হউক” ইচ্ছাই নি্ধান 


পরিতাণ প্রার্থনা । 

গ্র। মাঞ্জির অবস্তা কি? 

উ। মনের সমস্থ সাধুভাব গ্রন্মটিত হওয়াই মুক্তির অবস্থা । 
প্রেমের উন্নতিতে স্বাথণরতা বিনান পাইয়া, পর ও নিজ দুই এফ হহইয়। 
বার়। দগান্ত হগপুজের জগ্ত পিতার ধন মঞ্চয়। এখানে গিতার 
অন্তুর মধো প্র বামরা আছে । পিভার ধনসঞ্চয-ঈুথ ভাখীকালে, 
তদ্ধার। পুর সখা হইবে এই মনে করিয়া । এখানে পিতা পুত্র এক 
হইয়া গিয়াছে 

গ্র। লীন হইয়া বায়ার অর্থ কি? 

উ। চ বখন রা হহয়া যাওয়া বাবভার করি, তখন তণ্কারা 


মানের আপাজ্ষা। সিডি 





এখানকার লীনতার অর্থ । ঈব্রের সাহত লীন হওয়ার অর্থ তিনি 
ভালবাসেন ভাহাই ভালবাসা, তিনি যতি ইচ্ছ! করেন তাহাই 
ইচ্ছা করা। বেক্ধপ পঞ্চাশ জন শোক যদি এক সঙ্গে উপাসন। 
কারতে ইচ্ছা বি তখন আর পর্ন গন গর্গান অন থাকে না, কিন্ত 


ইচ্ছ। বিধরে এক হহয়া বায়। 


মানের আকাজ্ঞাশ 

রবিবার, ১৭ই আবণ। ১৭৯৭ শুক; ১লা আগস্ট, ১৮৭৫ খুষ্টান্দ | 

প্রশ্ন উশ্বধ্যাভিলাম পারহা!গ করিলে মান পাইবার ইচ্ছা 
বাঁ না কেন? 

উদ্ভব | ধন-মান পাইখার একটি উপ মার, ধন বাতাতও 
মান লাভের অন্যান ববিণ উপায় আছে । সহাতরর সন্ত পারিভাগ- 
পূর্বক বৈরাগা-পত লহয়াগ মধ) মান আভিশর কাপতে পারে) 
বৈরাগাহ শাহার পঙ্গে মান লাতের বিণয়। মন্দের মামা 
আপনার সম্গান বিসয়ে সানা হইতে পাবে আুতরাহ ধনলোশু কি 


ইশ্বধয বাসন গেলেই নে, অঙ্গার যাহণে হতার নিশ্চর তা কোপার ? 


ক 


৫ 


বান্ছবক শরার সঙ্গমে কান বিপু থেক্ুপ, মনের সম্বন্ধে মানাভিনাম 


ভতদাপ বলা যাতে পারে। বভারন শর 5102 ৬5৮৭ কাশ বিপু 


দউদ্োভত হয়। কারণ ভাহাঙ মুল একারে 
রায় র ব্রার তারার রে টির 
কারণ ছাড়াও নানাভিলাব থাকিয়া বার, কেন শা তাহার নূল মনে। 


রঃ হারুন 5.8. 28 টিয়ার সা হয 
নারা ৪ হাঁহি আতিদ দশনে ৪ উস্কনে নেনন্‌ ৪0515 এববানে 


৭০ সঙ্গত | 


না সেইবূপ “আমার” বলিবার চিরে নিক মানাভিলাষ 
ধ্বংস হয়। ভ্ত্রীলৌক দেখিলে বা ভাবিলেই যদি ঈশ্বরের পবিত্র ভাব 
হাঁদয়কে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে যেমন কাম-রিপু আদিবার 
অবকাশ পায় না, সেইরূপ কোন সংকাধ্যই আমার নহে, সব ঈশ্বরের, 
এই জ্ঞান যদি স্বতঃ আসিয়া মনকে অধিকার করে তাহা হইলে 
আর মানাভিলাষ হদয়ে স্থান পাইতে পারে না। 

প্র। এই মানাভিলাষ বিনাশের গ্রণানী কি? 

উ। বাহিরের কোন উপায় দ্বারা ইহাকে বিনাশ করা যাঁয় না। 

বাহিরের ধন কি এশর্যা পবিভাগ করিয়া অহঙ্কার বিনাশ করিব এ 
আশা দুরাশ] মাত্র। পৃথিবীতে এইরূপ দেখা যায় যে, বিনি ধে বিষ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি অন্যকে সেই বিষয়ের অসারতার উপদেশ 
দেন। তাহার অপেক্ষা উচ্চ ঘিনি ভিন উচ্চ এ্রেণীর অমারভ!র 
উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু বাস্তবিক কন শ্রেণীর উপদে্ার 
মধ্যেই কোন না কোন বিষয়ে আসক্তি ও আদর দেখা ঘায়। তবে 
সংসারের অসারতা নিয়ত ভাবা ইহার এক প্রকার সাধন। যতই 
ভাবি সংসারের কোন বস্তই সার নহে এবং তাহা আমার নহে, দুই 
দিন অগ্র পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে, ততই পাথিব বিষয়ের জন্য 
অহঙ্কার ও মানাভিলাষ চলিয়া যায়। দ্বিতীয় উপায়_পরস্পরের 
সহায়তা । আমরা আমাদের প্রশংসার সহিত অনেকটা গরল অন্ঠের 
মনে ঢালিয়া দিই। আমরা মনুষ্টকেই প্রশংসা দিই, স্থৃতরাং তাহারা 
আপনাদিগকে প্রশংসা লাভের উপধুক্ত মনে করিয়া আমাদের নিকট 
তাহা প্রত্যাশা করেন। এইরূপে মানাভিলাষ ও অহঙ্কার বদ্ধিত 
হইতে থাকে। যদ্দি মনুষ্যকে না৷ দিয়া আমরা প্রশংসা ঈশ্বরকে 


গানের আকাক্ষা | ২৭১ 





সি রি দশ শিপ 


প্রদান করি তাহা হইলেই ঠিক হর । কেহ ভাল উপাসনা করিলেন 
কিম্বা মনোহর উৎকৃষ্ট একটা সঙ্গীত রচনা করিলেন, আমরা প্রশংসা 
তাহাকে না করিয়া বদি বলি “আভা! ঈশ্বর কি মনোহর উপাসন| 
করাইলেন, অথবা সঙ্গীত শবণ কর|ইলেন, ভীহাঁর মভিমার সকলই 
হয়” তাই! হইলে কার্ধাতঃ পরস্পরের অনিষ্ট কাঁধ হইতে নিবুভভ 
5ওরা হয়, তাহার অহঙ্কার পিনাশের উপায়ও করা হয়। এইকপে 
পরস্পরের সহায়তা করা একান্ত প্রার্থনীয়। কিন্ু এই উপায়টাতে 
একটা বিপদ আছে । অনেকে গরণত্গ! না পাইয়। ব্রাহ্মঘমাজ পরিভাাগ 
করিতে পারে। ফলাফল বিটারশৃগ্ত হইয়া আমাদের কর্তবা এই 
বে সমস্ত প্রশসাটী ঈশ্বরে মমপণ কর, আর যাহা কিছু দোন, পাপ, 
ঘুণিত ও নিননীয় তাহাই আপনাদের বণিয়া গ্রহন করি। এই 
বিষয় পুরাকালের সাধু ভক্তগণ এন চিন্তা করিরাছেন ৪ বলিয়া 
গিয়াছেন যে আামাদের ভাখিবার আর অল্পহই আছে। 'এখন আনাদের 
কার্ধা এই তাহাদের সেই সপুদর চিন্তা ও প্রণালী একজ এরহণ করিয়া 
আমরা টি জমাট সাগন আরম কারি। 

এই সাপন প্রণালী আরম্ভ করিবার পুর্বে ব্রাছদিগকে শ্রেণাবন্ধ 
করা একান্ত আবগ্তক। ব্রাঙ্খদধের মধো কে কোন্‌ শ্রেণাছুক্ত তাহা 
নিফি্ না থাকায় অনেক গোল উপৃন্থিত হয়। কেহ ব্রাহ্ম হইয়াই 
আপনাকে সর্বোচ্চ শ্রেণার জান্গ মা নন কথিরা অহঙ্কারী হইয়া গড়েন 
এবং ভাতার উপধৃক্ত সাধন রিভাগপুন্নক উঠ শ্রেশান সাধন আরম 
করিয়া বিফল বহু হন, পরিণেষে বান্গনমাজ পরিভ্ঞাগ করেন। 
এইরূদে অনেক রাঙ মরিয়াছেন। এই জন্ত কে কোন্‌ এেণার সাধক 


তাহ নিদ্ধারণ করু। কন্ভবা, ভাভা হইলে কাহার ৪ আাহ্ধ-প্রতারিত বা 


১ মঙগত। 





অহঙ্কারী হইবার আশঙ্কা থাকিবে না| এই শ্রেণীবদ্ধ করিবার উপায় 
একটা আদর্শ ( ১(270770 স্থির করা, যাহাতে সর্দগ্রকার শ্রেণীর 
উল্লেখ এবং কোন্‌ শেণীর পক্ষে কি কি সাধন তাহার নির্দেশ 
থাকিবে । ইহাতে বাক্তিগত উচ্চ নীচতার কথা থাকিবে না কেবল 
শ্রেণীর টচ্চত' নিপ্নতা অনুসারে অবস্থার প্রভেদ নিদদেশ করা হইবে। 
মন্তধ্য আপনাকে চিনে, আপনার নিকট প্রবর্চিভ হইবার কাহারও 
ভয় নাই | নুভরাত আপনাকে উচ্চ দনে না করিয়া মকলেই স্বীয় 
শ্বীয় শেণা বাছিয়া লহতে পারিবেন, ভাহ! হষ্টলেই এই নিদিষ্ট 
আদশের উদ্দেগ্র নিদ্ধ হইবে । সদন সন্ধনে। ৪ নিরম থাকিবে; তবে 
সাধন করা না করা প্রতোকের আপনার ইচ্ছাবীন থাকিবে। 
প্রকিভণক্ছে সৈনিক শাসন-প্রণালী (সিমানাচ 0াস01শ007৮) গ্রবন্ঠিত 
হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা । গ্রতোক অপরাধ ও তাহার 
দণ্ড সকলের সমক্ষে থাকিবে, অপরাধী যে পধান্ত ভাঙার প্রাপ্য দণ্ড 
গ্রহণ করিরা পাপনুক্ত ন। হর সে পধান্ত ভাহার মপ্তক অথনত 
থাকিবে | ব্টমান সময়ের পক্ষে এইটা একান্ত গ্রয়োজনীয়। এরূপ 
একটা (বিজ্ঞানের (১07600৮) অতান্ত আবশ্তাক ভহরাছে। এই 
বিজ্ঞান থাঁকাপে সকলেই জানিবে অন্ধকারে টিল নিক্ষেপ নহে, 
ইহাদের একটা প্রণ ও আছে। আর য়েই প্রণাপী অনুসারে বত্তমান 
সাপন সময়ে হউক না হউক, ভাবীবংশধরগণ কর্তৃক অবলধ্িত হইবার 
আশা কর। যাইতে পারে। ্ঞ ইহাতে সাধনের একতা জন্মিবে। 
স্কুলসঙ্ন্ধে শ্রেণা ঘেন্ধপ বহুলংখাকের চেষ্টা এক বিবরে একত্র নিষুন্ত 
হইবার স্থল, ধন্ম-সাধন বিবনে ইহা ও তদ্রুপ হইবে । এক শ্রেণীর লৌক 
একত্র সাপন দ্বারা পরস্পরের উন্নতির সঙ্থায়রূপে গণা হইতে পারিবেন। 


বিশেষ পাপ। ২৭৩ 


পাস শিদাপশীশশা টিটি শশী ১ শশা পট? পিপাসা পাশা 


প্র। কি কি শ্রেণীতে ত্রাহ্মদিগকে বিভক্ত করা যায়? 

উ। ব্রাঙ্মদিগকে সাধারণতঃ “উপাসক” বলা বাইতে পারে। 
ব্রাহ্ম হইবার সময় “দিনে একবার গ্রীতি ও ভন্তির সহিত ঈগরের 
উপাসনা করিব” এইটী মাত্র গ্রতিজ্ঞার আব হওয়া হয়। যেরূপই 
হউক, নিত্য উপাসনা ্রাহ্মদের ব্রত । সেই জঙ্। সাম125: অকনেই 
উপাসক শ্রেণীর সভা । উহার উদ্ধ সাধক খ্রেনা, বথাকার আঙ্গগণ 
কেবল উপাসনা করেন তাহা নহে, কিন্ত জাবন ৪ উপাসনা! এক 
করিতে চেষ্টা করেন। হহারা সব্দগ্রকার পাপ হহতে রঃ ঈহব|র 
জন্য নিরমবন্ধ ও কৃভসঙ্ক হইর। সাধন করেন! আগাদসের নধো 
এই শ্রেণীর লোক প্রায় দৃষ্ট হয় না| তদুদ্ধ খের খা, আহার! 
ঈশ্বরের সহিত আত্মার লমগ্র যোগ স্থাপনে ₹5৪।৩৬। হহারের 
কাহারও কাছে ধিনি বসিয়া থাকবেন ভিনহ বনি সরণেন ইনি 
একজন যোগী । 

এইটা শ্রেণী বন্ধনের সংক্ষিপ্ত ভাব বিড বদন পরে 
আলোটা। 


এক পি: শসস্টি 


বশে পাপ। 
বুধবার, ১৫ই অগ্রহারণ, ১৭৯৮ শক ) ২৯নে নব্ছের, ১৮৭৪ পুাঙ। 
গ্রশ্ন। গ্রতিজনের এক একটা বিশেষ পাপ থাকে । ধারণ 
দোষ গুণ অনেক পরিমাণে অভ্যাসের ফলু, (কত এহ বিশেষ দোষকে 
আমর] প্রকৃতির গঠনানসারা এক প্রকারে বালতে গারি। দেহ 
দিকে আমাদের মনের এক প্রকার কৌক থাকে) যে কোক সংশোধন 


৩৫ 


৭8 গঙ্গত । 


স্পা শ্ীশ্িশিি 








করা বড়ই কঠিন। গ্রত্যেকের পক্ষে অন্ঠান্ত দোষ অভ্যাস বশতঃ, 
উপায় অবলম্বন করিলে ক্রমে ক্ষয় পাপ হয়, কিন্ত এই বিশেষ দোষে 
লোক সভম্রবার উঠে পুনরার সহস্র পড়ে! যদ কাহারও আঙ্মার 


ক 


পাপে মৃত্যু হর তাহা ভাঙার বিশেষ গাপেই ঘাচ্া থাকে । আধার 
থন বিশেষ পাপ ক্ষ হয়, তখন মধ সন পারআাদের দিকে চলিয়া 
যায় । আমাদের গ্রতিজনের এই বিষ বিনেষ পাপ হ্রা্ছ হওয়ার 
পুর্বে দেূপ ছিল অস্ঠাপি মেইরপু বৃহয়াছে না কমিয়। গিরাছে ? 
উত্তর । ভচ্জ্ত সংগ্রাম সবের জীবনেই চগিতেছে, তাহার ফল 


এইরূপ দেখা যায় যে, কখন দেহ খাপ প্রবল হইতেছে কখন আমরা 


বে 


পবন হইতেছি। ঘখন ভাল উপাধনা হয় তখন ইভা কতকটা চাপা 
থাকে । কিন্তু সেই পাপ হইতে বিমুক্তি সদ বিশেষ কোন উন্নতি 
হইয়াছে তাহ) বলা ঘর না । 

প্র। সেই পাপ বিনাশ করিবার উপায় কি? 

উ। গ্রকৃত ধনু জীবন আরম্ হওয়া ইহার গ্রধান উপায়। 
এই পাঁপ বিনাশ করিব বলিয়! চেষ্টা করিলে থে কোন বিশেষ ফল 
দর্শে এরূপ বোধ হয় না। যখন ভাঁল উপাসনা হয় তখন পাপ 
আগাঁন কমিয়া যায় ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি) সেইরূপ 
নূন জীবন অথাৎ একটী বিশেষ এ্রকারের ধর্শ-জীবন আরম্ত হইলে 
সেই জীবনের স্্রথে মন এমনই মগ ভইয়া যায় যে, শ্বভাবতঃ প্রত্যেকের 
বিশেষ পাপ আপনা 'আপনি ক্রমে গয় হইয়া নির্মল হয়। 

গ্র। এমন কোন প্রণালী আছে কি নী যাহা অবলম্বন করিলে 
বিশেষ পাপ নির্মূল করা যায়? 

উ। কোন পুরাতন ধর্শ পুস্তকে ইহার একটী প্রণালী দেখা 


বিশেষ পাপ। ২৭৫ 
নি | সে প্রণাল নাঃ গ্রথম সাধন শ্রদ্ধা অর্থাত ঈ্ব রব ধদুশান্্র এবং 
গুরুবাক্য এই তিনটাতে দৃঢ় বিশ্বাস। ছিতীয় যাধন সাধুসঙ্ক অর্থাত 
সাধুর সঙ্গে মিলিত হইয়! মনকে পবিআ ৪ নিদ্ধ করা | ভংপর ভজন 
তাগ-স্বীকার ইত্যাদি। এই মমদয় বিষয়ে মন্তাম্যর দি হওয়া 
সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপা সাপে | এই জন্ত ভঞ্ভিকে অঠৈঠকী 
বলা হইয়াছে। 

প্র। আমাদের অবলম্বন করিবার উপঘন্ত কোন উপায় ভা 
কিনা? 

উ। পুর্বে আমাদিগের একটা মত ছিল দাগ এখন নাত) 
পরিতাক্ত হইয়াছে । আমরা স্বীকার করিতান, এখন৪ সড কাওয়া 
থাকি যে, অন্ুাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, কিন্ত কাধা কালে এখন 

আর দে মতের সহিত আমাদের সম্পক দেখা যায় না। কোন গাথ 
করিলেই স্বভাবতঃ একটী আত্মগ্র।নি উপগ্থিত হয়, কিন হাত) স্থাযা 
হয় না। এইরূপ ক্ষণিক অন্ষশোচনাকে আনরী প্রকৃত অতাপ 
বলি না। প্রকৃত অনুতাপ অতীত এবং বঞ্তমান পাপের ডগ 
হৃদয়ের একটা গভীর এবং স্থারা থেদের অবস্থ। যাই? গৃ্ধন্মাবদ্ী 
সেন্টদিগের (59170) জীবনে দৃষ্টিগোচর ভয়। এইরূপ অবস্থার 
সময় জীবনের বিন্দমাত্র কলঙ্ক অসহনায় হয়। তখন কেই কে 
অগ্গচ্ছেদও করিয়া কে | ভথন আপনাকে ভণ অপেছণি অধম 
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এবং সকলের অপেন্দী মাঢ জাতায় বলিয়া! মনে হর 
গভীর থেদ বাতীত বিশেষে পাগ কভার ছ্বাটিবার এবি হয় মা। 
পাপের জন্য দণ্ড ভোগ সকলকেই কারিতে হহবে, কিন না দু না 


পাইলে অপরাধের রুই অনুভব ইর় নী শ্টায়বান ঈশ্বরের ভ্যার- 


২৭৬ নঙ্গত | 


রি অপূর্ণ ( খাকিবার নহে । এই জন্য রে রে স্টা়পরত। 
স্মুরণ রাখিয়া বিশেষ পাপের সহিত বিশেষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে। আরবান বাজার বিরুদ্ধে পাঁপ ইহা মনে করিয়া আমাদের 
কত অধিক ভীত ও দণ গ্রহণে প্রস্থত হওয়া বিধেয়? খুষ্টধন্মাবলম্বীগণ 

জ্রাইাইর বন্তপাঁতেই তাভদের সমণ্ত পাপ প্রর্ালিত হইয়াছে বিশ্বাস 


সে 


বিয়াও বত দুল অনুতাপ-ব্ণা মহ করিয়াছেন ভাঙা সেপ্ট 
আগই।হন (1. /১0288070৮) আদি মহাত্মাদিগের জীবন ও পাপন 
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লা সভজেই আপয়গম তয়) আর আমর 
ভটঠাপ বাভাহ অন্ত উপায় কিনা! প্রারশ্চিন্তে বিশ্বাস না করিয়াগ 
তদদনয়ে এতদূর উদাসান রহিয়াছি, ইহ সামান্ত ছঃখের বিষয় নছে। 
এই প্রুকার অন্তান জদগে আনিবার জগ্ত সপ্ধাতে থানকনে এক দিন 


অন্তত; অন্ধ ঘ্ট কাল প্রভোকে নিজ্জনে আম্মপাপ আলোচনা ৪ 


নে 


বছিতত ভবে । অকনের মনে রাখ কহবা ঘে জীবান ঢুইটা ৮ 


থাত ভইতহ, একটা নরকের হুগনয় অপরিষ্কারে গরিপুণ, অপরগ 
ঃ 1 রবে 11:372) 5২ ০5570 ০ 
স্ব] দনোরন দানের নয় গ্রুথনগ যাহাতে শান ভরা এবং 


দ্বিতীয়টা বিস্তাণ হয়, চে দ্বারা ভাহার উপায় করিতে হইবে। 


সামাজিক উপাসনা । ২৭৭ 


শম্পা পা পিাশাপিশপপপাপাপশপ্পাপাপাপাপাপাপাপশাপশাশা শট টিপা? শশা িশাাাশিশাীাশীশিীশিটি শিট শশী িিাি সি 


সামাজিক উপাসনা | 


বৃহস্পতিবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৭৯৯ শক 
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খষ্টাক | 


গ্রশ্ন। নামাজিক উপান। অবশ্য কর্তবা কি না? 
উত্তর । অগ্ত লোকের কথ দুরে থাক আন্ধদ্িগের মধ্যে ও অনোকে 
সামাজিক উপাসন! একটা অবশ্ত-কর্তব্য-কন্মী বলিয়া বিশ্বাস করেন 
না। প্রতিদিন উপাসনা করা যেমন প্রতোকের পক্ষে অপরিহার্য 
কর্তবা কার্ধা, লঙ্ঘন করিলে পাপ হয়, সপ্তাহে অন্ততঃ একবার 
সামাজিক উপাসনা বে, সেইরূপ একটা কণ্তব্য কাধা তাহা অনেকেরই 
মনে হয় না। কোন দিন উপাম্না না করিলে কিন্বা বিনা কারণে 
'আফিস কামাই কারলে নিয়মিত কারোর মধ্যে একটা কাপা করিলাম 
না, এহরাপ ভাব যেমন চড়াও করিরা মনে লাগে, কোন ধিন সামাজিক 
উপাসনায় অন্ত্রপস্থিত থাকিলে ঠিক সেরূপ লাগে না আহ বিষয়ে 
আমাদের বিবেকের বনু পরিমাণে ভ্রটি আছে । বিবেক এক বিষয়ে 
পাপ বলেন আর এক বিষয়ে বালন না! বস্থৃতঃ এক বসিয়! 
গাধনাদি কোন কাধা করা অনেকেরই মত নহে | একাকী উপাসনা, 
ধন্মনাধন ৪ উন্নতির চেষ্টা করা হাহাদের মত। ক্টাহাদের মত এই 
পরিত্রাণ বিষয়ে আমার সহিত ছঈশ্বরের সম্বন্ধ, অন্য কাহার কোন 
সম্পক নাহ । ব্রাঙ্গদিগের পক্ষে এরূপ বিবেচনা নিষিদ্ধ । প্রতিদিনের 
উপাসন। তাহাদের বেমন ধন্ম, প্রতিসপ্তাহ্কের সামাজিক উপাসনাও 
ক্টাহাদের পাঞ্ছে সেইরপ। 
আমাদিঃগর মধো অধিকাংশ লোক, উপকার হয় এই কারণে 


২৭৮ সঙ্গত | 
সমাজে যাইয়া থাকেন, যাওয়া থে অবশ্ঠ কর্তবা ইহা বিশ্বাস করিয়! 
নহে। কর্তবাতা বিষয়ে গুট সংশয় অনেকেরই মনের অতি গভীর 
স্থানে রহিয়াছে । যদি উপদেশ বন্দ করা হয়, অথবা বাহার উপাসনার 
আকর্ষণ আছে, তিনি দুই বৎসর উপাসনা না করেন কি অন্থাত্র করেন, 
তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেই মন্দিরে যাওয়া বন্দ করেন। ইহাতেই 
বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে মন্দিরে যাওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য 
কার্মোর মধো একটা বলিয়া গণা নহে) তবে উপকার হয় সুতরাং 
যাই, যতদিন উপকার হইবে ততদিন মন্দিরের সঙ্গে সম্বন্ধ । 

গ্র। মন্দিরে না ধাওয়া ও নরহতা! করা সমান ইহার অর্থকি? 

উ। কার্যোর গুণ ও পরিমাণ এই ছুইই আছে। একটা পাপের 
সঙ্গে অপর একটা পাপের পরিমাণ, হভরাং দও বিষরে প্রভেদ আছে, 
কিন্ধ গুণ বিষয়ে অর্থাৎ অবৈধতা সম্ধন্ধে কোন পার্থকা নাই । যেটা 
পাঁপ তাহা সম্পণ নিষিদ্ধ। নরহত্যা যেমন পাপ এবং নিষিদ্ধ, মন্দিরে 

যাওয়াও তেমনই একটা পাপ এবং নিষিদ্ধ কাধ্য। চিন্তা বিহীনতা 
বশতঃই হউক, আর কোন সংকাধ্যের অনুরোধেই হউক, মিথ্যা 
কথা বলা, অন্ঠের দ্রব্য অপহরণ করা, নরহতা। করা যেমন অবৈধ, 
মন্দিরে না বাওয়াও তেমনই । যাহা নিষেধ তাহার যোল আনাই 
নিষিদ্ধ। অবৈধত| ব্ষয়ে আর অল্লাধিক থাকিতে পারে না। বদি 
কেহ দশ জনকে একত্র করিয়া উপদেশ প্রদান করেন অথবা কোন 
ধন্মপুস্তক শ্রবণ করান আর সেইজন্য মন্দির কামাই করেন তাহা 
তাহার পক্ষে পাপ। দশ জনে একত্র হইয়া ঈ্বরের কাছে বাওয়া 
সামাজিক উপাসনা । না যাওয়া! যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে চুরি, 
ডাকাতি, নরহতা ইত্যাদি যেমন নিষিদ্ধ ইহা ও হতুলা | ভাল পুস্তক 


সামাজিক উপাসন। | ২৭৯ 


পড়া যেমন ভাল, না পড়িলে পাপ হয় না, ভাল লোকের সঙ্গে 
থাক। বেমন ভাল, না থাকিলে বে পাপ হর তাহা নহে, মন্দিরে 
বাঞ্চয়া ন। বাওয়। বিবয়েও আমদের সংস্কার সেই প্রকার। মন্দিরে 
না বাওয়াকে আমরা অমভা। পাপ, অধন্ম, এই শেণাতে আনি না, 
অগ্ায়ের দলে ফেলি না। মে শেণীর নাম স্মরণ মাত্র গা চড়াৎ 
করিয়া উঠে, মন্দিরে না যাওয়াকে আমর! সে শ্রেণী মনে করি 
না। কেহ নরহত্যা করিয়াছে অথবা জাল করিয়াছে, শুনিলেই 
আমর! যেমন কর্ণে অঙ্গুলী অপ করি, একগি লোক অগ্ 
অকারণ মন্দিরে অনুপস্থিত আছে শুনিলে আমরা তদ্দপ করি না। 
মন্দিরে না আসাকে আমরা সামান্ত অন্তার কাঘা বলিয়া ধরি, 
কিন্তু স্পষ্টতঃ ভয়ানক বান! মনেই করি না। আশির সঙ্গেই 
বাহ বড় বলিরা ধরি না, তাহা নিজের সম্বন্ধে ঘটিলে গ্রাহাই 
হয় না । 

নিজের আত্মাকে উন্নত করা থাভারা ধন্ম মনে করেন হাহাদের 
মাধো সামাজিক উপাঁসনা আসিতে পারে না। আভাদধের মনে এ 
বিষয়ে চিরকাল মংশর থাকবে, জোর ভ্টাভারা ইহাকে ছাল কাধোর 


শ্রেণীতে আনয়ন করিবেন, কিনু অবশ্য কনা শেণাতে কখনই নহে | 
বাহাদিগের ধশ্পের মত এই যে সমস্ত পুথিনাস্থ সন্থানম গুলী পবিষ্র 
হইরা তাহার পরিবার হইবে ঈশ্বরের এই আদেশ, ইভাঠ শান্ু, ইহাই 


মন্ত্র তাহাদের পক্ষে সমাজে না যাওয়াই একেবারে চির পাপ; 
ইহার মধ্যে আর অতএব, চিন্তা, দূক্তি মাহ, কেন না মান্দর মেই 
পর্রবাধের আদর্শ, মেই বপ্ধর ক্ষুদ্র জারতন মান্র। দ্ধ কি? ঈশ্বরের 


ঘাহা ইচ্ছা ও আদেশ। ভাভার হচ্ছ! সমস্থ পৃথিবী একত ভইয়! এক 


লব 





২৮০ মঙঈগত। 





পল লিপি শ্াীশীশাশীশীী শশী 


পরিবার রা সুতরাং ধর্মই সামাজিক | তিনি বলিলেন “একত্র 
ই৪” সুতরাং ইহাই ধর্ম । 

প্র। লোকে চিরকাল আপন আপন উন্নতি দাধনকে ধর্ম 
বলিয়! আসিয়াছে, সেই জন্ আপন আপন উন্নতি চেষ্টাকেই স্বভাবের 
প্রয়োজিত সাধন না বলিয়! আমাদের ধর্মকে সহজ জ্ঞানমূলক ঝলিবে 
কেন? 

উ। ভীল হওয়! মানে সকলে ভাল হওয়া । আমার ভাল 
হওয়া মানেই অন্ঠের ভাল আকাঙ্গা করা । আমি ভাল হইব অন্য 
ভাল হইবে না, ইহা মনে করিলেই চড়া করিয়া লাগে। এইরূপ 
ইচ্ছা থাকিলে আর আমার ভাল হওয়া হইল না। সুতরাং ধর্দু 
অন্বাভবিক হইল | আমাদের এই দেশে সন্নযাস-আশ্রম গ্রহণ করা ও 
যোগ সাধনের চেষ্টা গ্রবল থাকিলে, সময়ে সময়ে কৃষ্ণ, চৈতন্ত ও 
্রাঙ্গধর্ম, ক্রমে উপস্থিত হইয়া এই ভাব উত্তেজিত করিবার টেষ্ট 
করিরাছেন। কোন জাতির মধোই ধন্মের ভাব লেক বিশেষে বন্ধ 
থাকে না, জন সাধারণে ছড়াইয়া পড়িবার টেষ্টা পায়। নিভদগণ 
স্বজাতিকে ঈথবের বাঁজা বিশ্বীন করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্গী 
হইয়াছে। খুষ্টধশ্মাবলপ্িগণ পলস্থাদগের উন্নতি প্রয়াসী। এমন কি 
ইঙ্টাদের মতে যাহারা ইহাদের বিপক্ষ নহেন তাহারাই তাহাদের 
লস 

“বিধানের বাহিরের লোকেরই অনন্ত নরক ।” আমাদের বিশ্বাস 
ভূমি এই বিষিয়ে আরও সাব্বভৌমিক। যাহারা আমাদের দণস্থ নয় 
তাহারাও এই পরিবারের অন্তর্গত। যদিচ তাহারা কি বলিতেছে 
তাহা জানে না। ফ্রিছদি ও খুষ্টানদিগের ঈশ্বরতন্ত্ররাজ্য আর 
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আমাদের আদশ পিতার পরিবার । বাজোর বাহিরে দেশ থাকে। 
সতবাং গিভুদি ও খুটানাপগেপ মাত এবং মসপমানধিগের মতে কাফের 
আছে, মামাদের মতে ভাঙা নাই । সমস্ত পুগিবী মদিয়া এক পাঁরিবার 
ভুন্ধ ভইল। রাজোর ভিন্ভি নীতি ৪ নিরম, পরিবারের ভিন্বি ভূমি 
প্রেম। ভাতার ইচ্ছা গ্র লন করুক মার নাহ করুক, ততাপি 
এক পরিবারের লোক । নিহান্ত ব্দমায়েস, অধান্সিক হইলেও পিতার 
ছেলে, এক পরিবারের লোক | ইভা থে প্রথম ভইতে সাতার করিয়া 
লইল স্তাভার পক্ষে সামােক উপাননা পধন্ম, অগ্টথা আদান । দেগানে 
গর পৃথিবী এক করা! তাভার উদ্দে্ সেখানে দে রহ তির লোক 
পাইবে তাহাদের সঙ্গে গিয়া মিলিবেই । যে সে মাদন হাপনে বঠি্রাছে 
তাহার পক্ষে ঢই শত লোক সমবেত দেখিলে দে হানে দোটিযা 
যাওর। স্বাভাবিক । ব্রাহ্ম আপনে বারা আছেন । অন্ন্দের অনুরূপ 
অথব! ছায়া থে স্থানে তিনি দেখিবেন মে স্থানে তিন বাহাবনহ । 

উপপংহার |-ভতার ইচ্ছাই আমাদের পথ । সেহ শঙ্ছা আমরা 

পূর্ণ করব, অন্যে পুথ করিবে । তাহার ইচ্ডা একাণ হিকিত হইয়া 


পরপ্রিবার হই পরিবারের বঙ্গন গিভ।। পি ছাদে পারবা 


1» 
বসি 

্ 
১ 
এ 
এম 


পিঠা মাতার চণাএয় বায় কুলে 


সকলে মিলে একর থাকে, পিভা মাতার দেবা কার চরণে হাথত হয় 
৪ আদ্রারহ ্াক। কাজের ইহাই দন্ম 1 সামাজিক উপাসনা এ 


ধন্মের নাধন। 


২৮২ মঙ্গত | 


পরিবারের আদর্শ | 


বৃহস্পতিবার, ১৩ই পৌযু, ১৭৯৯ শক; 
১৭শে ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খুষ্টাব্ | 


সামাজিক উপাননার এসঙ্গে বলা হইয়াছে, স্বর্গরাজ্য এবং স্বর্গীয় 
পরিবার এ ছুইটার্র গ্রছেদ আছে। প্রথমটা হীগধর্মের ভাব । 
খ্রী্টর/নগণের প্রার্থনা এবং আশা বি্বাম এহ যে একদিন পৃথিবীতে 
স্ব্রাজা হইবে, সরহানের (প্রি চালা অমাবুভা গ্রুতির ) রাজ্য 
পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে । এই রাজা ধন্ম এবং নাঞ্ির নিয়মে 
শাসিত হইবে। যেকেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করিবে সে দিত হইবে। 
রাজ নিরম করেন, শান করেন, এই মুল হইতে স্বর্গরাজ্যের আদর্শ 
হহয়াছে। 
আমরাও স্বগরাজা শব্দ বাবহার করিয়া থাকি এবং আশা! করি 
পৃথিবী সেই রাজোর দিকে অগ্রসর হইবে ; ধর্ধানিয়মানুসারে সমুদয় 
পৃথিবী শাঘিত হইবে। শীমনের ভাব কঠোর স্টায়মূলক | পরি- 
বারের ভব প্রেমমুলক। আমরা বলি সমস্ত পৃথিবী এক পরিবার 
হইবে। সমস্ত পুরুষ ভাহ, সমস্ত স্ত্রী ভগিনী, ঈশ্বর সকলের পিতা! । 
একটা ক্ষুদ্র গৃহের পরিবার পিতার অধীন হইয়া চলিলে পরস্পরের 
মধো প্রণয়জনিত যেমন সুখ হয়, সমস্ত পৃথিবী এক পরিবার হইলেও 
তাহাই হইবে। শাসনে ধান্মিক এবং প্রেমে সুখী হওয়া যায়। এ 
দুই ভাবের মধো ভ্রম নাই । সমস্ত মনুষা এক পরিবার হইবে, সমস্ত 
পৃথিবী এক স্বর্গরাজা হইবে, এ দুই কথাই বলা যাইতে পারে । 
ঈশ্বর পিতা হইয়া সমুদয় অভাব মৌচন করেন, আপনার মঙ্গল ভাবে 
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সকলকে জয় করেন, আর এক দিকে তিনি দণ্ড দিয়! মুকলকে 
ধর্খের পথে আনয়ন করেন, এ ই ঠিক। একটা প্রজাম 5) হইবে 
একটা ভ্রাতৃমগ্ুলী হইবে এ দ্্ট কথ! 9 সভা । 
ন্ায়ের ভাব, একটীতে প্রেমের ভাব গ্রপ্ল । একটি পা 
বিচারে দণ্ডিত হর, আর একটিতে প্রেম দাতা উপকৃত হওয়া ভাল 
হয়। একটাতে ঈশ্বর রাজা, একটিতে জ্বর পিঠা? বাজামপর্ীন 
নিয়ম পালনে রাজোর কুখল হয় বটে, কিছু গাজার কুশল এক, 
পরিবারের সুখ আর এক । রাজোর কুখল এক হইলেই পরম্পারের 
প্রতি টান হয় না। আ্ুতরাহ এ ভাবে পরম্পরাকে ভালবাসা সান্দে 

স্থল। কর্তবোর পথ শুর্দ কঠোর । ইহাতে ধান্মক হ ওরা বায়, রা 
হইতেছে না অথচ কতবোর অনুরোধে প্র।ণ দেওয়া মার়। পরিবারের 
ভাব এরূপ নহে। ইহাতে ইচ্ছা এবং কনা এক হইগা মায় এক 
মার পেটের সন্তান বলিয়া ভালবাসা হয়) গারাতিগহ হই কখন 
ভাঁলবাঁসা হর না । পোকে শ্নেহ অন্তনাগ বাঁহসলোোর টিভিজনার ভাল- 
বাসে। মনে সম্পক বোধ হইলে মনে খের বাহদানোর সঞ্চার হর। 
স্থতরাঁং রাজ্যের ভাব হইডে ছেন পাঙবাের ভাব হয বাজো হায় 
বিচার এবং ব্রা বোবে পরাগ তত মঙগাবভাত করা হয়, পরি- 
বারে এন্সপ শুষ্ক কর্তবানোর স্থান গান মা । কর্তবানে বর পুকেই প্রেম 
ধন্মপথে এইয়! বায়, সংকর্ম করাইয়া পয় | এখানে কিছু করা বং না 
করা রাজার শাহনের ভাব নহে) কত প্রেমের অনুরোধে এখানে 
ভালবামে বলিয়। একগন আর একজানর গকার করে এবং থাহা 
করে তাহা স্থাথের সহিত প্রেমের সহিভ করিয়া থাকে । প্রজা 
হইলে ভয়ে উচিত ভ্রানে এবং কন্তবা বোধে কাধা করে। পরিবার 


২৮৪ * শর্ত | 


হইলে স্বভাবতঃ ধন্মের পথে যার, কোন প্রকারে অনুরোধে 
য় 

ত্রাঙ্গদের আদশ জাতিনিন্বিশেষে এক হইবে” এই এক 
হইবার মুলে পরিবারের ভাব শাকিবে। সকলে ভয়ে একজ হইবে 
না, কিন্ত স্বাভাবিক প্রেম একহিত ভইবে। গরম্পরকে যথন শামন 
করিবে, ভালবাসাতে শামন করিবে। এ জাদশের ভিত পুর্ব- 
আদশের দিল নাই 1 নিরম লঙ্ঘনের ভয়ে পাচ জন এক্িত হইলাম, 
সত্প্রসক্ করলাম, ইহা বাতা: আন্তগৃত হতল। ইচ্ছা হইল আর 


এ হর ১০:47 ০84 ০772 
পাচ জনে মিলিত হইলান, সতপ্রনঙ্গ করিলান, ইহাতে প্ান্থিকও 
ভইলাদ, কাথা ও হতাম! উিভ।টিটিতি » (1 হবাবোদধে দেব 


চে 


করিলাম, উভাতে লাচ্জার শাৰ আসিল, কিন্তু ভালবাস বণিয়! 
সেবা করিলাম হাতে হর ভাৰ শকাশ পাঠল। ভালবাসিয়া 
সেবা করিল কঈ বোধ হর না, যতই সেবা করা যায়, যতই 
ভাইদেন সন্জে একএ থাকা যার, ততই সুখ হয়। ভাই যদি ঘৃণা 
কার শন্রতা করে, তবু তাহাঞে ভাই বণিয়ী- পরিতাগ করিতে 
পারি না; ভাঙার থাভাতে কল্যাণ হয় তাহা না করিয়া 
পারি না। ফলত; রাজোর ভাবে শাসনের ভয়, নরকের ভয়, 
দণ্ডের ভয় প্রবল। ইহাতে কর্তব্যের অবহেল। হইলে তিরস্কার 
আছে, কটু কথা আছে।. পরিবারের ভাব মধ্যে এ পকল 
কিছু নাহ, অথচ সমুদর কাধ্য স্বভাবতঃ ধম্মের নিয়মে সম্পাদিত 
হয়। 

প্র। প্রথম কণ্তবো কাধ্য আরম্ত করিয়া গৰিশেষে তাহা হইতে 
প্রেম আসিতে পারে কি না? 


পরিবারের আদর্শ । ২৮৫ 


লো 


| বণ্তভবো আরম্ক করিরা গ্রেম নিয়ত আসিবেই এ কথা 
নিশ্চয় বলা ঘায় না। 


হি 


স্বভাবতঃ যদ প্রেম অনুভব না হয়, তবে প্রেমে আরম্ত 
প্রকারে! 


পে 
/৬1/ 
তি 
চা 
কানা 
এ 


উ। ব্রাঙ্গ হইয়া এ কথা বলিলে খাট হয়া হইল। 
গ্র। রম আসবে কি প্রকারে? 
উ! আপনার সাঠোপর ভাইবের প্রতি যে প্রকারে আসিয়া 


থাকে, সেহ কারে প্রেম আসিবে । আদরা সকলে এক সাধারণ 
পর নন্তান এইটা ঝুঝিলেই পরস্পরের মধো টান হয়। নাঙার 
টাননা থাকলে ভালবাসা হয় না, ধন্ম সম্বন্ধেও এইরূপ লা 
টান টাই । “আপনার না হলে প্রাণ কি টানেশ এ কথা এখানে 
একান্ত সঙা। 

প্র। গার পালন করিয়া সুখ হইয়া থাকে। ইহাতে কি 
প্রকারে বণা যাইবে যে গুথ কেবল প্রেমেতেই ? 

উ। অঞ্ায়ে কষ্ট ভর, কিন্তু গায়ে কথন সুখ হয় না। আমি 
যদি কাভার নিকটে খণা থাকি, সেহ খণ পরিশোধ করিলে বে আমার 
স্থথ বোধ হর, সে কেবল খণ জন্য আমার যে কষ্ট ছিপ, সেই কষ্ট 
দূর তহখ|র ভাঠ্য, বাঞ্চাবক স্থখের জন্ত নছে। 

প্র। ঈনরকে যে প্রণালীতে ভালবামা যায়, মন্ত্ুঃকে সে 

ণালীতে ভালা! ধায় ক না? 

উ| ঈশ্বরকে ভানব।সা এবং মানুবকে ভালবাসা সমান প্রণালীতে 
হয় না। ঈশ্বরের ভাজবাসাতে কোন বিদ্ উপস্থিত ইইবার সম্ভাবনা 
নাই, মন্ুষ্ের ভানবাদাতে পদে পদে বিদ্বের সম্ভাবনা । যাহাকে 
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পাপী 


ভাঁলবাসিলাম, মনে কর মে মাতাল হইয়া গেল, এ অবস্থায় তাহাকে 
ভালবাঁসা সুকঠিন। এস্থলে তাহার প্রতি ভালবাসা ভিতর হইতে 
(১৪১]০০।৮০ ) বাহির করিতে হইবে । তাহার নিজের কোন 
(01০৬6 810800101)) আকর্ষণ না থাকিতে পারে, অথচ 
ভিতর হইতে তাহার সহিত স্ষন্ধের একস নুতন আকার দিয়া 
তাহাকে ভালবাসিতে হইবে । যেমন দেশকে ভালবাসা, এটা কোন 
ব্যক্তিবিশেবে আবদ্ধ নয়, অথচ এখানে ভালবাসা গ্রবল ভাবে কাধ্য 
করে। তেমনই মন্ুয্যু বলিয়া ভাপবাদিলে ভালবাপার বিদ্ধ কিছুতেই 
উপস্থিত হয় ন|। 

প্র। ভালবাসা কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে পারে ? 

উ। উপাসন! দ্বারা মন যত উন্নত হয়, ভাই ভগ্রীগণকে যতই 
উপাসনার মধো আনা যায়, ততই তাহাদিগের প্রতি ভালবাসা 
বৃদ্ধি পায়। 

প্র। একজনকে যখন ছুশ্চব্রিত্র জানিলাম।, তখন তাহাকে 
পূর্ব আর বিশ্বাস করিতে পারি না। বিশ্বাস করিতে না পারিলে 
ভালবাসা তাহার প্রতি কি প্রকারে থাকিবে? 

উ। একজন লোকের চরিত্র জানিতে পারিয়া তাহার সম্বন্ধে 
তর্ক হইলে তাহার প্রতি ভালবাসার কোন ব্যাঘাত হইত পারে 
না। একজন ভালবাস্গুক আর না বীস্ক, একজনের চরিত্র যেরূপ 
হউক, ভাই বলিয়া! তাহার প্রতি ভালবাসা কিছুতেই দূর হইবার 
নহে। 


কন্তব্যবুক্ধি ও আাদেশ | ২৮৭ 


কর্তবাবুদ্ধি ও আদেশ। 


বৃহস্পতিবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৯ শক) 


৩১শে জাঞছয়ারি, ১৯৮৭৮ খৃষ্টাব্দ । 


প্রশ্ন । বাহিরের কাজ কর্ম কিরূপ ভাবে করিলে উদ্দেগ্রের 
সহিত যোগ রাখ। যায়? 

উত্তর । ঈশরের আদেশ জানির। কাধ্যকর্খে গ্রবুত্ত হালে মন 
বিশুদ্ধ হর, নক্টুবা পাপ ও আসক্তি বৃদ্ধি হয়। যে করটা কম্ম করিতে 
হতে নমুদরগুলিই তাহার আদেশ বলির। বিশ্বান করিরা করিতে 
হইবে। এবে এই বিথ্বাস ঘশাভূত কাঁরয়া সমস্ত জীবনকে এই 


ঙ 


আদেশের অন্তপত করিতে হইবে। যাহাদের একেবারে এই খিশ্বাস 
নাই তাহারা প্রত্যেকের সধ্ধন্ধে তাহার অঠিপ্রা কি তাহা জানিরা 
তদনুসারে কাধ্য আরন্ত করিবে। 

শ্র। জীবনের উদ্দেগ্ত হইতে ভিন্ন কার্যে অনেক সময় বাধ্য 
হইরা প্রবৃত্ত হইতে হয়, ততসন্বন্ধে কিরূপ? 

উ। ঘটনাক্রমে হইলেও কাষো প্রবৃত্ত হইবার পুর্কে তাহাতে 
ঈশ্বরের আদেশ আছে কি না তাহা জানিরা প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 
কাধ্য মনকে সব্ধদা বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে, থেন ঈখবের রাজ্য হইতৈ 
কাধ্যের রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বহুদিন পরিশ্রম করিয়া কাধ্যগুলি 
তাহার আদেশের সহিত ক্রমে সংযুক্ত করিতে হইবে । কোন কাধ্য 
দ্বিধার সহিত করিতে গেলেই গোলে পতিত হইতে হইবে। যেষে 
কার্ধা অন্তার বুঝা! যাহবে তাহা ৩ ছাড়িতে হইবেই, অন্তায় নয় 
এরপ অনেক কার্ণা আছে-যথ বনিয়। গ্রপ্তর খণ্ড কুডান ও তাহ! 
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দুরে নিক্ষেপণ_তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। যিনি জগতে 
থে কার্ধা করিতে আসিয়াছেন তাহার তাহাই কেবল কাধ্য, অন্য 
সমুদয়ই অকার্ধা। তাহা ছাড়িয়া অগ্ত কার্ধা করা তাহার পক্ষে 
অগ্তায়। সুতরাং মনটীকে এ প্রকারে শিক্ষিত করিয়া আনিত হইবে 
যাহাতে উদ্দিন কার্ষোই মন স্বতঃ নিযুক্ত হয়। বাস্তবিক কথা এই, 
তাহার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য করাই ধন্ম) তাহার অভিপ্রার না 
জানিলে সমন্ত ধন্মের বাপার মিথ্যা হইয়। দাড়ার, ধম্ম হইতেই পারে 
না। এ কথা বথার্ যে প্রতিজনের পক্ষে তাহার আদেশ জানা বড় 
সহজ নহে, কিন্তু পন্ম করিতে হইলে আদেশ জানিতেই হইবে, জীবনের 
উদ্দেগ্ত স্থির করিয়া লইতেই হইবে । কর্তব্য বোধে কাধ্া করিতে 
করিতে অবশেষে ক্রমে উদ্দেগ্য স্থির হইরা আসিবে । 

প্র। আদেশ কি না, তাহা কি প্রকারে নিশ্চয় জানা যায়? 

উ। দর্শন এবং শ্রবণ না হওয়ার তইাল ডুইই সমান কঠিন | 
চক্ষুর একটী অবপ্থা আছে ঘাহা বিগ্কমান থাকিলে তাকান আর দশন 
এক মময়েই একেবারে ঘটিয়া থাকে । ঈশ্বর-দর্শন সঙ্গন্ষেও তদ্রপ। 
মনের উপযুক্ত অবস্থা হইলে তাহার দিকে মনোনিবেশ করা আর 
তাহার দশন হওয়া অবিলখ্েই সম্ভব। শ্রবণ সম্বন্ধেও নিয়ন ঠিক 
এইরূপ মন ঠিক অবস্থায় থাকিলে জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ 
উত্তর পাওয়া যায়। মন ঠিক বিবেকী হইলে আদেশ স্পষ্ট এবং 
পরিক্ষার হয়। এরূপ অবস্থায় মন ঠিক কারয়া বলিতে পারে, আমি 
তাহার নিকট হইতে শুনিয়া আপিয়াছি। শ্রবণ জীবনের একটা 
অবস্থার কথা । সেই অবস্থা হইলে কাণ সেই দিকেই থাকে, এবং 
তাহার কথ! স্পাই শুনিতে পায় । আর সে অবস্থা না হইলে কোন 


কর্তব্যবুদ্ধি ও আদেশ । বাতি 


প্রকারে শুনা বাইবে না। আবার সে অবহ্থা হই? কোন সময়ে 
অবণখাক্ত বন্দ হইয় যাতে পারে। 

প্র। আদেশ অবণের প্রধান প্রতিবন্ধক কি? 

উ। আদেশ পালন না করাই প্রধান প্রতবগ্ক 1 বত আদেশ 


লবন করা যাত্র শভই তাত্া খুনি কটি তয়? আট জিন যত 


বা হিস [8 -॥ যি ক শা ই কালা রা রন, 
পালন কর বস চত হাতা বুঝতে হস পাছে তত শদশএ 
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শঠঃরপে ক্রু তগেচির ভর 1 কুানি শ্থিরভাতদ দহ এছ হাখিয়া গাড় 
সাতটা দেশ অবজহন করিয়া বালির গিলে উদ টংলত প্রদম 
সকলই পারক্ষার হহর) যায় যাভার। হাত পুবছা ফেইজপ কাজ 
করিতে থাকে তাহাবা আপশনে সম্পঠ। উদ্জান দবাগাপের মত 
দেখিতে পান । কানা েহরপ শা করিলে আন ছি টিন পায় 
যায় না। কালকাট অত ভাবা উহঃ হিজান ফঞ্জ 
পেই প্রকার কাপর! টল্তৈছে তাজাছা বনিক, ও করি, সাবু বাগার। 
কাজে করে না তাত হা সতিহহ গার লী । 

ঠা সার এত তব উহ গর উহা শরম তাভাদের 
পরস্পরের গত কদা৮ মিন হয় না? 

০ এনএ ২. এ নান ৮০ ৮৫৯০৮ ন রর ই রে এ সা 

ড বাচারা কুবরা বুক্ধির লক, হাজার ফেল কাঙা কারতে 
উচিত বলিরা করিয়া! থাকেন কর্ধা বুগিয়া কাধা করাও 
111)],001৮6 ) আত্মা ত-গ্ঞান । আশ বাভাত ( ()1)]16115৩ )- 
বিষয়পন্ভতূত জ্ঞান তয় না, আতরাং দক্ম ইর না। থে গানে আদেশ 
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সে স্থানে আর স্বার্থ নাই । শরীর শ্ুতিপা তম এব আহুীয় সেবা 
যতধিন আঁদেশ বুঝিয়া না ক10৩1ছ, ভতাদন 5হা স্মীথ বন্বন্ধ বর্জিত 


শ্র 


৬৭ 
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নহে। আদেশ বলিরা করিলে আর তাভাতে স্বার্থ থাকে না। 
এইরূগে যথার্থ সাধকে আদেশ এবং স্বার্থ এই দুইয়ের মিল হইয়া 
যার। কোন কার্যে স্বার্থ আছে কি না তাহা দেখিবার কিছুমাত্র 
প্রয়োজন করে না। ঈশ্বরের আদেশ আছে কি না, ইহাই জানিবার 
বিষয়-জীনিয়া কার্ধ্য করা। ভেবে বুঝে নিয়ে আদেশ জানা, ইহা 
আদেশ মতের বিরুদ্ধ। শাদা এবং কাল ইহার প্রভেদ যেমন দৃষ্টি 
ভিন্ন অন্ঠ কোন প্রকারে জানা যায় না, আদেশ সন্বন্ধেও ঠিক 
সেই প্রকার। আদেশ কিনা তাহ! আর অন্ত কি গ্রকারে বুঝিৰে ? 
আমাদগের লোকভয় মাছে, সুতরাং আমাদের গ্রার সকলের অভ্যাস, 
বিবেচন। দ্বারা 1স্থর করিয়। কাধা করে। আমাদের নিয়ম যাহাতে 
পাচ জনের উপকার হয়, দেশের হিতনাধন হয় তাহাই করা। কিন্তু 
ফল!ফশবাদী ও বিবেকবাদী এই ছুইয়ের ভরানক বিরোধ | উপকার 
বলে কাজ করা আমাদের ধন্মুনতের বিরুদ্ধ । সাধারণের পক্ষে যাহা 
উচিত আমার পক্ষে তাহা কর্তবা না হইতে পারে । আমার সম্বন্ধে 
যাহা আদেশ আমার তাহাই কেবল কর্তবা তত্তিন্ন আমার কর্তব্য 
নাই। মাধারণের ভাত খাওয়! উচিত, কিন্তু জর হইলে ভাত খাওয়া 
উচিত নয়। বদি শরীর নহ্বন্ধেই নিয়ম ভিন্ন গ্রকার সম্ভব হয়, তাহা 
হইলে আন্ম'র সন্বন্ধে নিয়ম কত ভিন্ন হওয়া সম্ভব । যাহা উপকাবুক 
তাহাই আদেশ কি না, তাহা কে জানে? উপকার অধর হইতে 
পারে, অপকার৪ ধর্ম হইতে পারে। ক্রাইষ্ট যে সত্য প্রচার 
কপিয়ান্িলেন তজ্জন্ত শত শত লোকের প্রাণ গেল । তাহার সেই 
শিক: অগনিত কার্যা কে বলতে পারে? পৈতা ফেলাতে এই 


বর্ন কত সাতার ক্ষেত জল নগতভ হইরাছে, কতঞগন শোক 


৪ 





কর্তবাবুদ্ধি ও আদেশ। ২৯১ 





ও ছঃখ বন্ত্রণার অধার ভহর: প্রাণ গণা ভারাহয়াছে, ভাই হাছা কি 
জাতিভেদের চন্ধ ধারণ পাপ বাণতে ইহ্বে না? প্রত কথা এ 
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উপকারতত্ব বুঝিতে গারে এমন একট লৌক৭ পৃথিবচ নাই । 
বন্ধ প্রচার করাল উপকার হয় ক না) ভাতা কে ডানে? উদদেনেও 
কত প্রকার আনই হবার নম্গাবনা | 

চারিদিক অঙ্খকার হ্হনা আ'মযাছে, মস্তকের উগর বোন দনথটা 
গঙ্জন করিতেছে, কিছুই দপ'গ পাঁভত হয় না, এসন অন আন 
পাওয়া যায় ন|, সেকি কনের অব । বাহার! আদেশ দানে, দেন 
মেনে তাহাদের আর৪ বিপদে প155 হইত হব কেননা ভাহাদের 
পক্ষে আদেশ ন! পাওয়া বড়ই সঞ্চণর কথ 

প্র। জীবনের আত সানাগ্ত সামান্ত কামো9 কি আদেন প্রাপ্ু 
হওয়া যায়? 

উ। আদেশের ভূমি শীমাবদ্ধ। সেই সীমার বাঠিরের কার্যে 
পাপ পুণা কিছুই নাই। যেমন দ্ুই গ্রহর ইহতে চার্টার মধ্যে 
থাওযা না খাওয়া আদেশের বাভিরে | যে অমুদর কাধের উপরে 
পরকাল নিভর করে তাহাতেই আদেশ, তঠিন অগ্ত স্থলে আদেশ নাই । 
কেরাগীদিগের কলম কাটা গবর্ণরজেনারেলের আদেশ নহে । রাজা- 
ধিরাজের রাজ্যেও তদ্ধপ নিরম। যে সমস্ত কার্যের উপর পরকাল 
নিভর করে, যাহার সম্বন্ধ পরকালের সঙ্গে, তথ্িষ্বয়েই আদেশ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। ফলাফল দেখিরা কার্ধ্য করিলে বিবেক থাকে না। 
আদেশবাদীর মত বড় ভয়ানক, কেন না আদেশের হেতু নাই। 
যেখানে বুঝান বায় তথায় ফলবাদ। শিক্ষাটা এক্প খাঁটি হওয়া চাই 
যে, কেবল সত্য ও তাহার আদেশ জানিয়া কার্য করিতে হইবে। 


২৯২, গত । 


এ পিই পিল শী শি 


বাস্তবিক কথা এই, ফল দেখে আদেশের কাবা কি না, তাহা বলা 
যার না। সা কথ কঠব কেন? ই 


গা 


পার হেতু নাই | অনেকে 
বাঁলর' থকন আপেশের মড আসিয়া বড়ই অনিষ্ট হহয়াছে। কিন্তু 


যাহারা জনদাশের মৃতের িাজবাপা ভাঙার! বাস্তবিক বুদ্ধিবাদী। 


| 


সত্য কথ শুল।, শতক কমা করা) হহার প্রতোক মত বাহুল্যরূপে 
অবশ।বও ঠহ্ণে 55 এক হনয় দেখা যার । কিন্তু প্রত্যেক 
বিবেকের মত, ফল ঠ5ত পাপুন বাচ্ছর | বিবেকের কাছে অর্থ 
বুঝিয়া লহত দত ভাঙার অপমান | প্রচারক হওয়া, পরিবার 
ঈখরের হাতে রাখ, 


এই সকলের তু বুঃদ্ধবাদারাই অন্বেষণ 


করিয়া থাকে | 


বিবেকের পথে না বড় কহিন। আনই দেখিয়া তাহাতে 


প্রনৃন্ত হহতে হব! আদেশ বুকিতে খাওয়া আর আলোক ঈশ্বরের 


ওযা জী? 171 ৮১ রি হিরা ক: 4১ ৭ 
হস 55৬) 1518 উঠত 25 সী কগা। 
৮ ্- 
; 785 55৮2 কা না 
গা 1 $ 1 70 বত 8 -7115481 [পৃ | ] 


উচুজোবগ্য! ও কামিতি বিদ্যায় 

কখন বখাদ ইহ ৩00 2, তি আদেশ মাহ ভঙ্গ ।  প্রক্কৃত 
আম উইতন ই ভিসি নোকের মত এক হহয়া যার । 

আবার দলের প্রাবে দহ পরপুতের নিকট আদেশ গ্রকাশিত 

»০দ বিন? বিবার উ3০ পিন) দক চেষ্টা ্ ্ 

হয়। জা চাভদ বিনত করিবার উ পচিনটা গোক চেষ্টা করিলে 


তাহাদের পরচ্গাতরর (পকে চাহিয়া কউবাকভুব্য ব্যয়ে নেই দলস্থ 
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মকণেই আন পাহবে। সানা জক খিবেক এই প্রকারে উৎপন্ন 
হর, এবং তা হইাতিই দেনাচার হই তহযা পড়ে কিন্তু অন্ত দশ 


জনে যাহা কর তাহ। করা, কিন্বা ইনি করিতেছেন, সুতরাং ইহা! 


বিবেক ও অদেশ। হই 


বিবেকের আদেশ এপ মানিয়া লওয়া বড়ই আনিষ্টকর। সামাজিক 
কার্ধা সম্বন্ধে সমাজ পরিচালকের বিবেকের মহিত মকলের বিবেক 
এ করিয়া লওয়া ডি চেষ্টা করিলে স্বভাবতঃই এরীপ 
মিল হহয়া যায়। এই প্রকা:র বহঃস্থ বিবেক ( সমাজ পরিচালকের 
নি ) এবং অন্তরস্থ বিবেক এক হইরা বায় | 
বিবেক ও আদেশ । 
বৃহস্পতিবার, এই বৈশাখ, ১৮০০ শক 7 ১৮ই এপ্রেল) ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ । 
প্রশ্ন । বিবেক ও আদেশের প্রকৃত তন্ব কি? 
উত্তর । পৃথিবী ফছ্বাধা। আমা!দগের মধো যত কথা হয় 
তাহাতে দেখা যান, সকগণেহ ফণবাণা। অমুক কাধা করিলে লোকের 
অনিষ্ট হইবে, এইরূপ সপ্বদা সকলের মুখে শ্ুনিছে গাগা যায়| 
অনেকে আদিষ্ট হন অথচ আদেশ মানেন না। আদেশ আর কিছুই 
নয়, একটা আলে বরাবর মানুষের গাবনে আসিতেছে । প্রার্থনা 
যেমন একটা নিয়ম_-কামাকারণবৎ অবান্থত-বেধন মনর অবস্থা 
তদ্ন্ুরূপ প্রার্থনা ; আদেশ ঠিক গেইপপ। গ্রার্থনাতে চাওয়া এবং 
পাওয়া কিছুই ন্য়। কারণ (দিনের মধো একটা মাত্র প্রার্থনা করিলাম, 
কিন্তু প্রক্কত পক্ষে পচিশন। ১ছ্িশটা প্রার্থনা হহতেছে এবং তাহার ফল 
হইতেছে । আদেশ প্রভাদেশ এবং বিবেক ঠিক এইরূপ । 
ক্রমাগত একটা আদেশের শোও আমতেছে কেহ উহা ধরিতেছে, কেহ 
উহ্থা ধরিতেছে না । মিথা কথা বলা অনুচিত একজন মানিল না) 
একজন মিথ্যা বলা অনুচিত মানিল; আর একজন “ভুমি মিথ্যা 
থ। বলিও না” এই অনুজ্ঞ মানিল। একজন মানিল না, একজন 


৮.১, শশা শশী শি তশীটিি শটশীটিতিটি লিশীশিতিপশ 


২৭৯৪ সঙ্গত । 


নর .. শশী তটিটািশিশিাটিিশিিিিটিছ 


উঠিত অনুচিত বিয়া স্বীকার করিল, আর একজন ঠিক আদেশ 
বলিয়া গ্রহণ করিল। ফলতঃ আদেশের স্রোত নাস্তিকের নিকটেও 
আইসে। আ্রোত আসিতেছে । তাহারা ধন্য যাহারা এই শতকে 
ধরতে পারে। কেহ বেণী ধরিতে পারেন, কেহ অল্প ধরেন, 
তাহারাই অধিকতর ধন) হয়েন, ধাহারা অধিক ধরিতিে পারেন। 
সাধারণতঃ বড় বড় ঘটনাগুলি আদেশ বনিয়া ধরা যাইতে পারে। 
যেমন কোন সময়ে পরিবার মধো কেই সঙ্কট ঠা আক্রান্ত 
হইয়।ছে। মনে আসিল “এ বাড়ীতে বা, ওষুধ পাইবি”। সেখানে 
গেলাম, এবং সেখানে গিরা একজন চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ 
হইল, তিনি যে ওর দিলেন, তাহাতে আরোগা হইল। হয় ত 
জীবনে একবার এইরূপ ঘটিল, আর ছয় বৎসর কিছুই হইল না। 
বিপদে আদেশ বুঝতে পারিলে, কিন্ত সম্পদে বুঝিতে পারিলে না। 
কিন্ত জানিও অসামান্য বিষয়ে যেমন আদেশ আইনে, সামান্ট বিষয়ে৪ 

তমনি আদেশ হইয়া থাকে । যেগুলি আসিয়াছে অথচ ধরিতে পার 
নাই সেইগুলি সামান্ত। একটা অসাধারণ ঘটনার যেমন আদেশ 
বুঝিলে, প্রতি দিনের সাধারণ ঘটনাতেও তেমনি আদেশ বুঝা যাইতে 
পারে। অন্ন সন্ধে আসিল। কে অন্ন আনিলেন? ঈশ্বর আনি- 
লেন। কে সেই অন্ন খাইতে বলিলেন? ঈশ্বর খাইতে বলিদেন। 
যে ব্যক্তি ইহা বুঝিতে গারে, তাহার অন্ন দেখিয়া অশ্রপাত হয়। 
এখানে আদেশ কি না “থা ৪৮) যে বাক্তির চিত্ত প্রস্তত সে গ্রাতি- 
দিনই এইরূপ আদেশ শুনিতে পায়। আদেশ জ্ঞান সদদ্ধি নিয়ত 
আফিতেছে কেহ ধরিতেছে না, কেহ কখন কথন ধরিতেছে না, কেহ 
বা কল সময়ে ধরিতেছে। 


বিবেক ও মাঁদেশ। ২৯৫ 
প্র। যদ আদেশ সর্বদা হইল, তবে অপ্িকাংশ লোকে ধরিতে 
পারে না কেন? 

উ। পুর্ষেহ বলা ভইয়াছে, প্রীয় সকল লোকেই ফলবাঁদী। 
কোন একটা ঘটনাতে ঈখরের বিশেষ অনুজ্ঞা আছে কেহ বিশ্বাস 
করে না। ঈশ্বরের মঙ্গে আমাদের এত ঘনিষ্ট ঘোগ অনেকে মানিতে 
চার না। এজন্য তাহারা বিবেককে একটা বৃত্তি বলে, কিছু ঈশ্বরের 
বাণী বলে না। যেবাক্তি ফলবাদী নঙে, ঈশ্বরের মঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে 
যাহার অভিলাষ, সে বাক্তি সাংসারিক প্রতোক ঘটনার সঙ্গে ঈশ্বরের 
বাণীর ধোগ সাধন করে। আদেখবাদ ফলবাদে প্রভেদ এই, ফল- 
বাদারা সমুদয় ঘটনা সমুদয় উপদেশ মন্ষ্যের বলিয়া আপনার হিসাবে 
জমা করে, মার বাহারা আদেশবাদী ভাহারা গ্রতোক বিষয়ে ঈশ্বরের 
হাত দেখেন, সাধন ভজন যত কিছু সকলই ঈশ্বরের ভিসাবে জমা 
দেন। মনে কর মনট' শুষ্ক হইয়াছে, এ সময়ে মনে আগিল এ 
মুদ্গটা বাঁজ! না, মন ভাল হইাবে। মনে খটুকা হইল, আবার মনে 
হইল বাগ। না। থে বাকি বাজান উচিত বলিয়। গেল, দে উহ্থাতে 
উণকার পাইল, মনে ভাব হইল এবং মেই উপকারের প্রত্যাশায় 

অগ্ঠ ঘনয়েও টা কিন অথচ পাইল নাঁ। যিনি উহাকে যথার্থ 
ঈশ্বরের বাণী বলির মানিংলন, তিনি ঈখর বলিলেন বণিরা বাজাই- 
লেন। [তান রন কন ঢান না; কেবল গ্রশ্বরের কথা শুনিতে 
টান। অহ পাধান্ত ব্যাপ।র, বেমন বাড়ীর বাহির হইরা মনে 
আন্দোলন হইল ডাইনে যাই কি বামে বাই। এখানেও বিখাসী 
অদেণ শুনুত পান। একগী কুন বেখিপান, মাদেশ হইল “ফুল 
ছি'ডিরা নেনা |” ফুলটী লইলাম, এক ফুল স্হস্র মুদ্রা লাভের 


সমান হইল। এখানে বিতর্ক আইসে না এ ফুল কোথাকার ফুল। 
কেন না যাহার ফুল ভাহারহই আদেশে গ্রহণ করিলাম। বড় বড় 
বিষয়ে সামান্ত লোকে ও আদেশ বুঝতে পারে, বড় বড় ঘটন! নাস্তি- 
কের নিকটে দৈবঘটন। বলয়! গ্রতীত হয়। যে বাক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বিষয়েও ঈশ্বরের আদেশ বুঝিতে পারে সে যথার্থ আদেশবাদী । 


ভারতবর্ধীর় প্রন্মন্দির | 





পর্াশন্তম মাঘোতসব। 


সাধু-র্শন। 

রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৮০১ শক 7 ২৫শে জানুরারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ । 

প্রশ্ন । সাধুদিগকে দর্শন করিতে হইলে কিরণ সাধন আবশ্তক ? 

উত্তর । ঈশ্বর মধাবন্তী হইয়া সাধুিগকে দেখান, হহা বিখাস 
না করিলে সাধুদিগের সংঙ্গ আমাদের কোন সম্পক বুঝা বায় না। 
যখন বিশ্বাস হয় যে পরলোকগত সাধুর। ঈশ্বরেতে জীবিত আছেন 
তখনই আমরা সাধুদের অস্তিত্ব অনুভব করি। বিশ্বাসের যোগ দৃঢ় 
হইলে ভালবাসার যোগ স্থাপন করিতে হর়। সাধুর অগ্ত দেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তীহাপিগকে বিধন্মী বলা উচিত নহে, 
বিদেশী বলিয়া কোন সাধুর প্রতি প্রণয়ের হ্রাস কিন্বা ইহ দুর্বল 
হইতে দেয়া উচিত নহে। বিশ্বাস ও অন্বরাগ দূরকে নিকট 


সাধু-দর্শন | ২৯৭ 








এবং পরকে আপনার করে । সক্রেটদ্‌. মুসা, ঈশা প্রভৃতিকে তা 
সন্তান এবং আপনার ভ্রাতা জানিয়া ভালবামিব। এই ভালবাস! 
এক দিনে হয় না। যতই তাগাদের সাধুগ্ুণ দেখিব এবং তাহাদের 
মুখ বিনিঃশ্ত জ্ঞানগ কথা শুনিব ততই তাহাদের নিকটবন্তী হইব । 
তাহাদের সঙ্গে ০১) বিশ্বামের যোগ ৩২) প্রেমের যোগ (৩) এবং 
চরিত্রের যোগ হইবে। চরিত্রের মিলন, ইচ্ছা রুচির মিলন। শুদ্ধ 
তাহাদের সদৃশ হইলে হইবে না, কিন্ত ভীহাদের সঙ্গে এক হইতে 
হইবে। কেবল ঈশা, ঈশা বলিলে হইবে না) কিন্তু ঈশার সঙ্গে 
এক হইতে হইবে । কোন সাধু সর্ধবাগী অথবা অনন্তকালের লোক 
নহেন, স্তরাং সাধুকে দেশ কালে নিকট করিতে পারা যায় না; 
কিন্ত বিশ্বাস, প্রেম চরিত্রে তাহারা নিকট !। তাহাদের পবিত্র আদশ 
ইয়া জীবন গঠন করিতে হইবে। 

প্র। অগ্াগ্ত ধন্মের ভিতরে যে সকল মতা আছে তাহ! গ্রহণ 
করিবার জন্ত বুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায় কি? 

উ। সতা জানিবার জন্য যত নিরম আছে সমস্ত অবলঙ্গন করিতে 
ভইবে। আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি বটে, কিন্থু আমাদের মধ্যেও কত 
অসত্য রহিয়াছে । তা বাছিয়া লওয়া সহজ নহে । কথন সহজ 
হয়? যখন মানুষ আপনার উপর নিভর না করিয়া যে দিকে সতোর 
ন্োত চলিতেছে, সেই দিকে আপনাকে ভাসাইয়া দেয়। ঈশ্বরের 
প্রতাদেশ এবং মন্ুষ্তের বুদ্ধি, অর্থাং ঈশ্বরের উপদেশ এবং মন্ুুষ্যের 
জ্ঞান এই দইয়ের কা হওয়া আবগ্তক। ঈশ্বর বুঝাইয়া দিতেছেন, 
আমি বুঝিতেছি। যতক্ষণ না এই ঢুই আদৈত হয় ততক্ষণ অন্তের 
কিন্ব' নিজের মতে সত্য নির্ণয় করা উচিত নহে । মানষের দেখিবার 


৩৮ 


১১১৮ সঙ্গত | 





শর্ত আছে) কিন্তু সে যদি স্ুর্যোর দিকে বিমুখ হইরা বসে তাহা 
হলে কিরূপে দেখিবে? সত্য ধারণ করিবার জন্ত মনকে একটা 
বিশেষ অবস্থায় রাখিতে হইবে! আমি ঘোর বিষরী, আমি কিরূপে 
বৈরাগোর সত্য অবধারণ করিব? ঈশ্বরকে একমাত্র গুরু করিয়া 
নিরপেক্গ, উদ্দারচিউ, প্রার্থনাগীল হইরা সত্য নির্ণয় করিতে হয়। 
বৃদ্ধিতগার ভাল ঈশরের হস্তে ধিতে হইবে । আগনি নেতা হইব 
না, কেন না পের উপর পরিত্রাণ নিভর করে। অতএব ঈশরের 
সাহাব সর্ধর্দা তা 'অবধারণ করা উচিত। 


পাশ পিেস্পীপাাি 


বেলঘরিয়। তপোবন । 


-৯৮০৫১০* 


একপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব | 
নববিধানের গুঢ়তত্ব । 
মঙ্গলবার, ১৩ই মাঘ, ১৮০২ শক; ২৫শে জানুয়ারি, ১৮৮১ খুষ্টাব্। 
(১) নববিধানের মা পালনীশক্তি, অস্থুরনাশিনী, সন্তানপোষিণী। 
ভিন€-বামাচারীর জন্মদায়িনী প্রকৃতি নহেন। 
(২) ভক্ত মার বুকের ভিতরের রক্ত হইয়া যাইবেন, মার সঙ্গে 
এক হইয়া যাইবেন। ভক্ত মার শক্তি। বিষয়কে (০0৮)০01) 


বিষরী (591০0) করা একপঞ্চাশন্তম ব্রক্মোংসবের বিশেষ সাধন | 
মাকে বাহিরে রাখিব না, কিন্তু মাকে আমার বুকের রক্ত করিয়া লব 


নববিধানের সি | ২৯৯ 





রি আমি মার ইচ্ছা হইয়া যাইব। তি হইয়া তিনি যথা, 
মাতা হইয়া তিনি সবী, পাপীর বন্ধু । মহাপাপীর মনেও ব্রহ্গখণ্ড 
আছে। ঈশ! আপনি পিতার অংশ বণিতেন। ঈশা জানিতেন মনুয্যুত্ 
ঈশ্বরত্বে পরিণত হইতে পারে, ঘোর পাগীও ঈশ্বরন্ লাভ করিতে 
পারে। শ্রীষ্টেতে ঈশ্বর এবং গ্রীষ্ট তাহার শিষ্যবর্গে, শিষ্/ব্? গ্ষ্টে 
সকলে ঈশ্বরেতে, সেন্ট পল এই সত্য ধরিঘ়্াছিলেন। গ্রাণের ? 
গ্রাণেশ্বর ও প্রাণেশ্বরীকে স্থাগন কৰিলে পিতৃত্ব মাতৃত্ব লাভ হয়। 
ঈশ্বরত্ব মন্থয্যত্বে প্রবিষ্ট করিতে হইবে । আমি তাহার হাত ধরিরাছি, 
আমি তিনি হইয়াছি, এ এক শান্্র। একটী বৈষ্ঞবগণের, একটা 
অদ্বৈতবাদীর শান্ত্র। তিনি আমার ভাত ধরিরাছেন, তিনি আমি 
হইয়াছেন, এ এক শান্্র। নববিধানের শান্্র এই । আমরা সাধু 
(%9০117১১ ) অন্বেষণ না করিয়া ঈশ্বরত্ব (0০9100৯৯) আযণ 
করিব, আমরা ঈশ্বরত্বে আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিব । 

(৩) “হরি” এবং “মা” এই. যে পিতা ও মাতা উভয়কে বুকের 
রক্ত করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, উপাধনা করিতে কবিতে 
তিনি আমি হইয়া যাইতেছেন। তিনি আমাতে আরোপিত হইবেন । 
তিনি আমার ভিতরে তাহাকে দেখিবেন। ইহাই উন্মতার ভাব 

ঈশ্বর স্বয়ং দাতার ভিতরে থাকির! তাহার সর্কাস্ব রা 
দিগকে দিবেন, দাতার কার্ধা কেবল জগৎকে ব্রহ্গধন বিতরণ | 

(৫) বিল করিয়া টাকা আদায় করা আমরা নীচ সংসারের 
নিকট শিখিয়াছি। ঈশ্বরের সংনারে আপনি টাকা আসিবে, ভক্তেরা 
কেবল মাকে ডাকিবেন ও মার ধ্যান করিবেন । 

(৬) অদ্বৈতবাঁদে তিনি আমি-_ ত্রাহ্গধন্মনে তিনি আমাতে । 


৬০৩ মগত | 


শী শী শপ শিপ পেশী শা শিশীশশী শিট শশ্ীশ্শ্ীশীশ্শ্গাশীিও 


(৭) জীবাআর উদদেগ্য কেবল ব্র্গবান্‌ হওয়া, সে দা া ক ফি 
সখী হইতে চাহিবে না। 
(৮ ইহাতে সকলেই অবতার হইবে, একজন অবতার হইলেই 
বিপদ । 
(৯) থ্রষ্ের স্বর্গ, টৈতান্রের স্বর্দ_আমাদের স্বর্গ নছে। আমাদের 
বণ $নথর্সর স্বরণ । 
(১০) এদেশে অশ্বমেধ, মহন্মদের অশ্ব, জয়গ্যোতক | এই জয়ের 
ভাব সমাজে প্রবিষ্ট করিতে হইবে এবং মন্থীর্ভঘভ আরও যাহাতে 
উৎসাহোদীপক হয় তাহা করিতে হইবে। 





গরিশিষ্ট। 


সত ৫৯ 


প্রত্যক্ষ যোগ । 
শুক্রবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৯২ শক; ২২শে এগ্রেল, ১৮৭০ খুষ্টাব | 


সঙ্গত সভার দুই পরিচ্ছেদ সমাপ্ড হইয়া ভূতীয় পরিচ্ছেদ আর 
হইল। ইহার প্রথম পরিচ্ছেদে ত্রাঙ্গধন্মের মত ও বাহক অনুষ্ঠান 
শিক্ষা হয়; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভক্তি, বিশ্বাস ও ঈশ্বরের করুণা 
আলোচিত হয়; তৃতীয় পরিচ্ছেদে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয় আলোচন! 
ও শিক্ষা করিতে হইতেছে । ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতোকের প্রতাক্ষ যোগ 
সাধন করিতে হইবে। ধাহারা এক প্রকার করুণাময় পিতার 
গ্ররতিনিধি হইয়া এতদিন আমাদিগকে উপদেশ দিলেন, আমাদিগকে 
প্রস্তুত করিবার জন্ঠ নানা প্রকারে চেষ্টা করিলেন, ভাতাঁরা এখন 
আনাদিগের নিকট হইতে দুরস্থ হইয়া পড়িতেছেন। আর বাহা 
অবলম্বনের উপর নির্ভর করিবার যো নাই, করিলে চলিবে না। 
বস্ততঃ যতদিন না আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ হইতে লতা সকল লাভ 
করিতে পারি, ততদিন আমাদিগের চির শান্তি ও পরিত্রাণ লাভের 
সম্ভবনা নাই । আপ্রবাকা (1২০৮৮171107) কোন মনুষ্য কিন্বা 
পুস্তকেতে নাই, প্রতোককে স্বীয় জীবান স্বয়ং ঈশ্বরের-নিকট হইতে 
প্রাপু হইতে হইবে । 

সতা লাভের দুইটা উপায়, একটা নিকুট ও অন্যটা উৎকুষ্ট। 
নিকৃষ্ট উপায় সাধুলোকদিগের মুখ হইতে ঈশ্বরের সত্তা লাভ করা, 


৩০২ সত । 


ইহাতে কিছুকালের জন্য সাধনের সাহায্য হয়। উৎকৃষ্ট উপায় সাধু- 
লোকদ্িগের উন্নত অবস্থা লাভ করিয়া, স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট হইতে 
জ্ঞান লাভ করা। এই জ্ঞান হইতে নিশ্চয়ই শান্তি পবিত্রতা ও 
পরিত্রাণ লাভ হয়। এত দিন ইহা! পাই নাই, কেন না অন্যের বস্ত 
হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছি। আমরা মনুষ্য প্রদত্ত কত সতা শিক্ষা 
করিয়াছি, কিন্তু দুই একটা সত্যও আপনার অনন্ত জীবনের সত্য 
বলিয়া বুঝিয়াছি কি না সন্দেহ। ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান বিষয়ে গভীর 
সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইলে অভ্রান্ত সত্য লাভ কর! বায়, কোন অবস্থায় তাহা 
বিলুপ্ত হইবার নহে । 

ঈশ্বরের সহিত প্রতাক্ষ যোগ সংস্থাপন করিবার উপায় কি? 
আমরা যদি আপনাপন জীবন আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে 
দেখিতে পাই, প্রথমে আমাদিগের চারিদিকে কেবল ঘোর অন্ধকার 
ছিল, কিন্ত এক এক সময়ে ঈশ্বর এমন এক একটা আলোক 
দেখাইয়াছেন যে, সমুদয় জীবনের উপর তাহার প্রভাব পতিত 
হইয়াছে । ইহ! প্রত্যেকের আপনাপন জীবনে দেখিবার কথা । 
প্রত্যেকে আপনার জীবনে যে এই একটু আস্বাদ পাইয়াছেন, 
এইটুকু অবলম্বন। জীবনের নানা অবস্থার মধ্যে ইহা! স্মরণ করিলে 
শান্তি লাভ করা যায়। ইহা জীবনে এমত একটা দাগ দিয়া যায় যে 
তাহা সহজে ভূল! যাঁয় না । এইটী অবলম্বন করিয়া দীড়াইতে হইবে 
এবং ক্রমে ইহা প্রশস্ত করিয়া সমুদয় জীবনে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। 

প্রত্যেকের জীবনেই ঈশ্বর এক একটা বিশেষ ঘটনা দ্বারা 
আপনার সহিত বিশেষ যোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা না হইলে 
আমরা বিশ্বাসের ভূমি পাইতাম না। কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত মহারত্র 


্রাঙ্গবর্থের তিন প্রদ শক্তি। ৩০৩ 


আনরা হৃদয়ে বন্ধ রাখিতে পাবি না, সাগান্ত বস্তর ন্তাঁয় আমরা তাহা 
অপবাবহার করি) এই জন্য তাহা আঁমাধিগের সঙ্গের সঙ্গী রা 
শান্ত পবিঅতা ও গাঁরজাণ বিধান করিতে পাবে না। তাহ্ষধন্ধের 
উদ্দেশ্য এই যে তিনি জীবনে ঈশ্বরের সহিত গভীর যোগ নিবদ্ধ 
করিরা দিয়া গ্রতোককে মকল অবস্থার সংরক্ষণ করিবেন। আমরা 


৩ 


যেন এই ভাব হৃদয়ে রঙ্গ করিয়া নৃতন বংসরের কাধা আরস্ত 
কারে পারি। সঙ্গত সভার সম্দয় কাধাপ্রণাণী মুখস্থ রাখিলেও 
কোন ফল দশিবে না, কিন্ত ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ নিবদ্ধ 
করিয়া যে সভা লাভ করিব, তাহা চিরজীবনের সহায় হইয়া মুক্তি 
বিধান করিবে। 


ব্রাহ্মধন্মের মুক্তিগ্রদ শক্তি । 
শুক্রবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৭৯২ শক; ২৯শে এপ্রেল, ১৮৭০ খুষ্টাব্দ | 


প্রশ্ন ॥ এক্ষণে বাঙ্গধন্মের যে প্রকার আন্দোলন চলিতেছে 
তাহাতে প্রতোোেক ব্রাঙ্গই উত্সাহিত ও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ কি। 
কিন্ত ্ণিক উত্সাহ ও আনন্দ লাভ করিয়াই কি আমরা নিশ্চিন্ত 
থাকিব? 

উত্তর। ত্রাঙ্মষসমাজের সাময়িক অনেক ঘটনায় আমরা সাময়িক 
উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়াছি, কিন্তু তাহা হইতে কোন স্থায়ী ফল 
লাভ করিতে যত্বু করি নাই বলিয়া, আমাদের জীবন যেমন তেমনই 
থাকিয়াছে। আমরা ঈশ্বরকে মৃতভাবে দেখিয়া থাকি; তিনি পরিভ্রাণ 
দেন দিবেন) কিন্তু তীহার শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস করি না । বর্তমান 


৩০৪ সঙ্গত । 


ঘটনায় আমাদিগের সচেতন হওয়া উচিত । দাতা ব্যক্তি হাতে তুলিয় 
দিতেছেন দেখিলে তাহার দয়ার উপর কি আর সংশয় থাকিতে 
পারে? দয়াময় পরমেশ্বরের গ্রভাক্ষ ক্ষমতা ও করুণা কি দেখি, 
না? ব্রাঙ্গধন্মের সুক্তিগ্রদ শক্তি শুনিয়া আসিরাছি, এখন কি তাহ 
প্রতাক্ষ করিয়া নিজের পরিঞাণের পথ বলিয়া অবলম্বন করিব না 
ঈশ্বর আমাদিগের চক্ষু ফুটাইবার জন্য তাহার প্রভাক্ষ আশ্চর্য মুক্তিপ্র। 
গ্গমতার মধ্যে আমাধিগকে আনিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা অন্তভব করিদে 
কি সামাগ্ত আশা, শান্তি ৪ আনন্দ লাভ করা যায়? ইংলগতী 
একটী রমণী লিখিয়াছেন, 11) 1706 59170101)0900068, 0010) 0) 
1১751111) ৯10০01০, “পুর্ব দেশ হইতে আমার পরিত্রাণ আসিতেছে” 
আমরা ক এইরূপ কথ আরও দৃড়তররূপে বালিতে পারিব না? 

বাহ্ষনমাজ ও বাহ্গমাজের সকল ঘটনা আমার পরিত্রাণের নিমিত্ত 
আমরা প্রতভোকে এইরূপ চক্ষে না দেখিলে জীবনের কোন উপকা 
লাভ হইবে না। ব্রাহ্মঘমাজ একটা দ্বার স্বরূপ, ঈশ্বর তাহার মধ 
দিরা অবিশান্ত ককণা-শোত প্রবাভিত করিয়া আমার জীবনে 
প্লাবিত করিতেছেন, ইহা বলিতে না পারিলে আমার পক্ষে তাহা 
সকল দান বুথা হইল । 

আমরা অনেক সনয় শুষ্কতা ও অবিশ্বাসের জন্ত খেদ করি, কি 
স্বচক্ষে আমরা যাহা দেখি তাহার অভান্তরে প্রবেশ করিয়া তাহা 
গুঢ মন্মকি অবধারণ করিতে চেষ্টা করি? ঈশ্বরের করুণা বি 
আমাদিগের ম্মরণে থাকে? ভয়ানক পাপীও এত আশ্চর্য্য ব্যাপা 
অনুভব করিলে পরিত্রাণ লাভ করে। আমাদিগের বারম্বার পত 
কেবল ককণাময় পরমেশ্বরের করুণার প্রতি অবিশ্বাসের ফল। 


সংসারের নহিত ধন্মের সম্বন্ধ | ৩০৫ 
নি্নলিখিত কয়েকটা উপায় আবলম্বন করিয়া যেন আমরা বিশ্বাস 
দৃঢ় করিতে অভ্যাস করি। 

১ ঈশ্বর আমার পরিত্রাণ সাধনের নিণিত্ত বর্মন আন্দোলন 
দ্বারা তাহার আশ্ধ্য শক্ত পরিচয় দিতেছেন, গুতরাং ইহার সহিত 
আমার জাবনের 'প্রতাঙ্গ মোগ আছে বিরান রা । 

২_-প্রভোকে ঈখরের ঘুক্তিপ্রদ হপ্ত দারা নীত হইয়া কি প্রকা 
বাহ্গলমাজে মিলিত হইর়াছি। তাহা (বিশেষ করিনা পর্যালোচনা করা । 

৩-_আমার গ্যায় অন্ত ভ্রাহাও ঈশ্বরের তস্ত দ্বারা নাত হইয়া 


রাঙ্গদমাজে মিলিত হহযাছেন, সুঠরাং ভাহাকেও মেঠ, পয়ী ও 


১ |] 


শদ্দার পাজ মান কর । 


সারের সাভত পন্দোর সন্গঙ্গ | 
গুক্রবার, ১৪ই জোট, ১৭১২ শক, ২৭শে মে) ১৪৮৭০ গৃষ্টান্দ | 


গ্রগ্ন । সংসারের মঠিত ধঙ্ের কিকুপ সম্গন্ধ রদ করিয়া চলা 


উত্তর । বান্ষধদ্ম যোগার ধন্য নহে, ইহার সহিত সারের বিশেষ 
যোগ । ঈশ্বর যেরূপ ৫প্রনপুথ ঠহম। শানু হাবে জগতে কানা 
করিতেছেন, তাহার ভাবের অন্ভকরণ ক বুম আনমানথাকে সংসারের 
কার্য করিতে হইবে । বিটি কর হর অন্রাদিতকি 2হাচ। শব্দ 


'আনাদিগকে চলতে হয় হবি চাদর অিস্ভিয, আরেধা ৪ জোধন- 


৩০৬ সঙ্গত | 


টি পা িশশশীাটা িাাশীশিশিনিিিশিিশীিািিশশিশা ৮ শশী 


হইতে পারে । অতএব ধৈর্য, ক্ষমতা সর্ধঙ্গণ অবলম্বন কর! চাই। 
যদি কোন অধীনস্থ ব্যক্তি কণ্তবা সাধনে শৈথিলা করে ভাহার প্রতি 
স্ঠাঘা ভত্সন| ও দৃঢ়তা প্রকাশ আবগ্তক, কিন্ত ক্রোধ যেন সে ভাবের 
কার» ন। হয়। থে সকল স্থলে লোকের অত্যাচার অনিবার্ধা, 
আন্থতত সেখনে প্ধম্মের জন্ত নিপা'ডতেরা ধনু” ইহা স্মরণ কিয় 
অত্যাটারীকে মন্দের মভিত ক্ষমা করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু 
ধন্মের বড় বড় কার্ধোর সমর কেবল এই ভাব দেখাইলে হইবে না 
জাবনের আত ক্ষুদ্র শট কার্ধাও ধন্মকার্ধ্য এবং তাহার সহিত 


পা 


ঈশ্বরের সম্বন্ধ এইট হয়ঙ্গন করিয়া সকল অময় ক্গদাপর হইবে 


ে 


ভইবে। অহ্যাচারের সময় আমরা পিতার নিকট মনের ছুঃখ জানাহব 
এবং তিনি জমাধিগের মনকে শিছিত ও দৃঢ় করিবার জন্ তাহা 
গ্ররণ করতেছেন বুঝিরা তদ্দারা আন্বোন্নতি সাধনের চেষ্টা করিব। 
কত গাধু ব্যক্তি পরিবারের কলহ ও আম্বীযগণের শক্রুতার মধ্যে 
ধর্োননতি লাভ করিয়াছেন। বস্তৃতঃ মনুষ্য এই সংসারে বিশ্বাসী ও 
ভক্ত হইয়া ঈশ্বরের সেবা করিলে বেন কোন জ্যোতির্মর দিব্য- 
লোকবাণী মণ্তালোকে বিচরণ করিতেছেন বোধ হয়। 

য্দি কোন কন্মস্থানে পৃথিবীর প্রভুর আদেশ ঈশ্বরের আদেশের 
বিরুদ্ধ বোধ হর, সেখানে প্রভুর সম্মান রক্ষা! করিতে গিয়া কখন 
ঈশ্বরের অবমাননা করিতে পারি না। মনুষ্যের যাহা প্রাপ্য মনুষ্যকে 
দিব, কিন্ত ঈশ্বরের প্রাপ্য হইতে ঈশ্বরকে বঞ্চিত করা পাপ। 
ঈশ্বরের আদেশ সত্য--অবগ্তই আছে। তাহা কল্পনা করিয়া লইতে 
হইবে না, শান্ত হইয়া শুনিতে হইবে । যেমন আলোক আছে নিশ্চয়, 
আমরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই দেখিতে পাই। তবে আমাদের 


(0 


সারের রি ধনল্মের সন্বন্ধ। ৩০৭ 





কারোর সহিত তাহার যোগ নাই নী কেন আমরা সকলই 
আকম্সিক ঘটনা মনে করি, আমরা থে সংসারের কার্ধা করিতেছি, 
প্রভুর সেবা করিতেছি, সেও কেবল তাহার আদেশ। 

বখন ঈশ্বরের আদেশের সহিত আপনার ইচ্ছা অগবা বনুদিগের 
অনুরোধ মিলে না, তথন আপনার ইচ্ছা ও বগ%ুগণের মধুর গপোচনা 
পরিত্যাগ করিরা, ঈশ্বরের আদেশ পাঁলনে দুঢ়রত ইন্ছতে হইবে। 
পৌন্তলিকতা বা পাপের সহিত মন্ধিবহ্ধন করিয়া সুবিধা আমন 
করা বা বন্ধুদিগের অন্তায় সন্তোষ সান কাতিতে চেষ্টা করা আান্গের 
কর্তবা নয়। যদি ঈশ্বরকে চাই, তবে সংসার সম্পকে ঘকল একার 
ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। 
সংসারের সহিত যোগ রাখিতে £ইলে সম্পদ বিপদ এই দুইটা 
অবস্থা আমির মধ্যে মধো আমাদিগকে আনিঙগন করবেই 
যদি ধশ্মসাধনের গ্রতিবন্ধক হয়, ভবে সম্পদ হদপেন্গী কখনই মান 
নহে। এই দুইটার কোনটাতে অি 


৬৯: 
টি 
সখ 

-ন্া 


1 


না হইয়া একত বৈরাগা 


€ে! 


অবলম্বন করিতে হইবে । পাছে এই ধিপদে পড়ি, পাছে এই সম্পদ 
হারাই এই বলির! ধন্মসাধনে কুগ্ঠিত হয! অবিশ্বানার কাযা । বিশ্বাসী 
ভক্ত জীবনের দমকল অবস্থা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন এবং সকলের সহিত 
তাহার গাঢ় সম্বন্ধ জানিয়া সরল ভাঁবে তাহার আদেশ গাননে আম্পুণ- 
রূপে আম্ম-্সমর্পণ করেন । ঈশ্বরকে লইয়াই উহার এম্পদ, ঈশ্বরের 
বিচ্ছেদই তাহার বিপদ । 

সংসারের সহিত ধর্খের দৃঢ় বোগ রক্ষার জন্য নি্লিখিত কয়েকটা 
উপায় নির্দিষ্ট হইল £-_ 

১। জীবনের কার্যের সহিত ঈশ্বরের যোগ হ্ুদয়ঙ্গম করিয়া 


৩০৮ সঙ্গত। 





গ্রতিদিন কার্ধ্যার্তেয পুর্ধে তাহার নিকট বল ও সাহাধা এার্থনা 
এবং উপামনা দ্বারা শান্ত চিত্ত হইয়া ও তাহার উপর নির্ভর করিয়! 
সংসারের কাব্যে গ্রবৃত্ত হওয়া । | 

২। অংসারের কাধের সমর ভাঙার মহিত যোগের ভাব স্মরণ 
রাখিয়া তাহার কার্য সাধন করা। নংসারকে শিক্ষা ও পরীক্ষাস্থল 
জানি! ধৈর্ঘা ও ক্ষনা অবলঘনপূর্বক আম্বোন্নভির চেষ্টা করা । 

৩। ভ্রাভাপগে প্রতি রাগ দ্বেব ইত্যাদি কুপ্রবুত্তি ধারণ করিলে 
নিজেরই সর্ধনাশ জানিরা সতক থাক] । 

৪ | শনঞ্জনোর ঘাহা প্রাপা তাহার অধিক তাঁহাকে দিয়া ঈশ্বরকে 
বঞ্চিত না করা। 

৫। ইচ্ছা ও কর্তবো বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে 
সন্ধিব্ধন করিলে চণিবে ন!। সকল ত্যাগ স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের 

আদেশ পালন করিতেই হইবে । 

৬। কর্তবা ওন্তায়কে অস্বীকার না করিফ্া তাহাদিগকে ঈশ্বরের 
আদেশ ও ভক্তির সহিত সম্মিলিত করা এবং ভক্তের ভাবে সকল 
সময়ে ঈশ্বরের দেবার নিধুক্ত থাকা । 

৭। সম্পদ বিপদ ঈশ্বর-প্রেরিত জানিয়া বৈরাঁগা অবলম্বনপূর্ববক 
কেবল ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলা। 

৮। প্রতিদিনের কার্ধ্য শেষ হইলে আত্মানুসন্ধানপূর্ববক ঈশ্বরের 
নিকট গ্রার্থনা। 





রিপু দমনের উপায়। ৩০৯ 





রিপু দমনের উপায়। 
শুক্রবার, ১১ই আবাট, ১৭৯২ শক 7; ২৪শে জুন, ১৮৭০ খুষ্টাব্ব | 


গ্রশ্ন। বিপু দমনের উপায় কি? 

উত্তর । আমরা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাতসর্্য এই 
ছয়টীকে রিপু বলিয়া! থাকি ) কিন্তু ভাভারা থে স্বতন্ধ হইয়া বিশেষ 
বিশেষ বাক্তির ভ্তায় আমাদের মনের মধ্যে বাস করিতোছে তাহা 
নভে | আমারই অন্তরে বিরয়-বিশেষ অবস্থা-বিশেষের উত্তেজনায় 
কাম-ক্রোধ-ূপ-ভাবের উদয় হয়। বস্তৃতঃ কাম ক্রোধ ভিন্ন পদার্থ 
নহে, আমার অন্তঃকরণের অন্তর বূুপ মাত্র। ইন্দিয়াসক্তি ও 
সংসারাসক্কিকে কান ক্রোধাদি রিপু বলা কর্তবা। রিপু অর্থ যাহ 
ধনের বিরোধী । অনেকে মনে করেন থে পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি 
পিত! মাতা স্ত্রী পুত্র ব 
পণ্ডিতগণ এ মকলকে 
সংসার বলিয়াছেন । মনুষ্য যখন ঈশ্বর ভইতে বিচ্ছিন্ন হইরা কেবল 
আপনার সুখের জন্ত পুথবাঁতে বিচরণ করে, তখনই তাভাকে সংদারী 
বলিয়া উল্লেখ করা বার ; তখন ঈশ্বর-বিচাতি-বূপ-অধম্মকেই উল্লেখ 
কর! হয়, স্থৃতরাং সংসারাসন্তিই গ্রকুত পক্ষে মনুষ্টের রিপু। 
সাংসারিক নিয়মে গণনা করিয়া দেখিলে অধশ্ম অপেক্ষা ধন্মজনিত 
স্থথ পরিমাণে অধিক । মনুষ্য স্থথের জন্য ইন্দিয়াসক্ত ও মংসারাসন্ত 
হয়, ইন্দ্রিয় ও সংসার মন্ুষ্যুকে স্থথ দানও করিল থাকে, কিন্তু ইক্জিয় 
ও সংসার-প্রদত্ত-নুখ নির্মল স্থখ নহে, তাহা বিমমর ঃথ-মিশ্রিত থ। 
বিপুসেবা করিয়া সখ পাইলাম, তাহার কিছুকাল পরে আবার সেই 


০ 


দু বান্ধব এই সমুদয় সদার বাস্তবিক গ্রাচীন 
সংসার বলেন মাই 3 সাহারা ঈশ্বরবিচ্যুতিকে 


তাও সঙ্গত । 


কার্ধোর জন্যই ভয়ানক মনস্তাঁপ সহা করিতে নিত 1 গ্রতোকের 
জীবনেই সংঘটিত হইতেছে । তবে কেন মনুষ্য এই বিষপূর্ণ সুখের 
জন্য লালাধ়িত হয়? ইহার উত্তরস্থলে গ্রাটীন পঞঙ্ডিতগণ কহিরাছেন 
যে, যেমন কণ্টক দ্বারা উষ্টরের মুখ ক্ষত বিক্ষত হইলেও উদ্ী কণ্টক 
খাইতে অত্রান্ত ভালবাসে, তদ্দপ মনুষ্য রিপু দ্বারা ক্ষত বিচ্ত হইলেও 
রিপুসেবাকে অতান্ত [প্রয়কার্ধ্য বলিয়া মনে করে। মনুষ্য চিরদিন 
রিপুসেবা করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারিল না, বরং অগহ্থ মনন্তাপ 
সহ করিতে করিতে জীবন দ্ুঃখময় হইয়া জা রিপুসেবা 
করিয়া যে স্থখ হয় তাহ! ছুঃখ যন্ত্রণায় পরিপুর্ণ ইহাতে দৃঢ় প্রভার 
হইলে রিপু দমনের 'প্রথন উপাঁর অবলন্গন করা হয়| সামান্ততঃ 
বিপু দমন অর্থ আপনাকে ইন্দ্রির ও সখ ভইতে বঞ্চিত করা। ইহ! 
এক গ্রকার আম্মহতা করা । এ ত্রান্ত উপদেশ কখনই কার্ধাকরু ও 

উপকারী হইতে পারে না। আপনাকে নাচ সুথ হইতে গা 

করিরা উচ্চনুথে আঁসভ্ত করিতে পারিলেই বিপু দমন সস্তব এবং 
তাহা সহজ হয়। প্রবৃত্তি দ্বারাই গ্রবৃত্তি পরাজর করিতে হয়। রিপু- 
সেবা জনিত আনন্দের পরিবর্তে যদি অন্ত আনন্দ পাঁওয়া না যাঁয়, 
তবে কখনই রিপুসেবা ত্যাগ করঠযাইবে না। ধর্মের আনন্দ নির্মল 
আনন্দ; সে আনন্দের পরিণাম ছুঃখ মনস্তাপ নহে, এজন্যই তাহা 
নির্মল আনন্দ । উপাসনা, ধর্মসাধন, ধন্মানুষ্ভান দ্বারা ধঙ্ষের নির্মল 
আনন্দ লাভ করা যায়। এ আনন্দ কল্পনা নহে, ছায়া নহে, ইহা 
বাস্তবিক, পরম সতা। এ আনন্দ উপলব্ধ হয়, স্পর্শ করা যায়। 
ধর্মের আনন্দকে পরম সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইলে মনুষ্য আর 
রিপুসেবা দ্বার! আনন্দ লাভের প্রত্যাশা করে না। ধন্দজনিত-সখ 


নি দমনের গনিত | ৩১১ 


আনর! পাই, রি আমরা যে বিবির প্রকৃত স্থথ পাইয়াছিলাম 
সংমারের প্রলোভনে পড়িয়া সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হয়। সেই 
সন্দি্ধ মনে উপাসনা করিয়া মন্দেচই প্রবল হয়, তখন ধনম্ম-জনিত-স্থ 
একবারে মিথা বোধ হয়। কিছুপিন গাধা ভোগ করিয়া ঈশ্বর- 
কপার অনেকটা উজ্জল ভক্ত, উত্সাহ, আনন উন্নত হই, কিন্তু 
আবার সংসারের গ্রলোভনের সম্মুখে বিশ্বাম অটল রাখিতে না পারিরা 
সে উত্সাহ আনন্দ কল্পনা বলিয়া স্থির করি। রোগের মুখে মি্রি 
তিক্ত লাগিলে তাহ! স্বভাবতঃ যেমন মিষ্ট বলা যায়, সেইরূপ পাপের 
সুখে ধঙ্ধের জুখ তিন্ত বোধ হইলে ভাহা। বাস্তবিক মিষ্ট স্বীকার 
করিতে পারিলে পাপ তাগের সুবিধা হয় । 

পাপ কেবল আক্রমণ করে তাভা নছে, কিন্তু ভিতরে একটা 
কুমু্ণা দিয়া অথিক সর্ধনাণ করে। এই কুনন্বণার প্রতি চোক কাণ 
বুজিয়া পাপকে বলিতে হইবে _-এতকাল হাড় মাটী করিলে, আর 
কেন, তোমার কথা আর শুনিতে ঢাহি না। আর সেই সদয়ে 
আপনাকে দর্বধন জানিয়া কার্বোতে হদরে ঈশ্বরের ক্রোড় দৃঢ়রূপে 
আশ্রয় করিতে হইবে । ব্রাঙ্গদগের মধ্যে ধাহারা ধন্মের আনন্দকে 
কল্পন! মনে করেন, ভাহাদিগকে জিজ্ঞামা করি, তাহারা কি কোন 
দিন উপাপন! গ্রহ্থৃতি দ্বারা আনন্দ লাভ করেন নাই? যদি আনন্দ 
লাভ করিয়া থাকেন তবে মে আনন্দকে অসতা ছারামাত্র বলিয়া 
উল্লেখ করা হয় কেন? যাহা পাইলাম, ভোগ করিলাম তাহা কখন 
আসত হইতে গারে? আদি গ্রভোককেই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, 
্রাঙ্মসমাজে প্রবেশ করির। আমাদের কিছু উপকার হইয়াছে কি না? 
আমরা পূর্েও যেমন জঘগ্ত অপবিত্র ছিলাদ এখনও সেই অন্ত 


৩১২ সঙ্গত | 


ই তি শীট লা 


অপবিত্র আছি, না পাপ হইতে কিঞিৎ মুক্তি লাভ করিয়া পাপের 
প্রতি দ্বণার উদ্রেক হইয়াছে? আমরা কি দেখিতেছি না! যে ব্রাহ্গ- 
সমাজে আসিরা জগাই মাধাইর স্তা অনেক মহাপাগী পরিত্রাণ 
পাইর়াছে, তাহাদের জীবন এক্ষণে লোকের আদর্শ হইয়াছে? এ 
সকল ঘটনা! কি কল্পনা মাত্র? কথনই না। যিনি ব্রাহ্মসমাঁজে আসিয়া 
কিছুমা উপকার লাভ করিয়াছেন তাহা তাহার ইচ্ছা ও চেষ্টাতে 
হর নাই, কেবল দয়ামঘু পিতার কপাতেই এ মমস্ত ঘটনা হইয়াছে। 
তিনি অন্তগ্রহ করিরা ধম্মরাজো আনিয়াছেন ভাভাতেই আমরা ধন্বের 
আম্বাদন ভোগ করিতেছি। দরাময় পিতা অনুগ্রহপূর্ধক দান 
করিয়াছেন, আমরা ভাহা লাভ করিয়া ভোগ করিতেছি । এখন 
যদ বলি ব্রাহ্মঘমাজে আদিয়া আমার কিছু উপকার হয় নাই, তাহা 
হইলে কি জসতা বল! হয় না, এবং ঈশ্বারের নিকট কৃতদ্রতা গররাণ 
কর| হয় না? ধীহার! দান পাইয়া অন্বীকার করেন তাহারা কোন 
দিনই ধর্মরাজো প্রবেশ করিতে পারিবেন না। এক্ষণে বিবেচনা 
করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিব যে, যদি রিপু দমন ও হয়, তবে 
দয়াময় পিতার দান ম্পষ্টাক্গরে কলের নিকট অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার 
করিতে হইবে এবং ধঙ্ষের আনন্দকে পরম ত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস 
করিতে হইবে। তাহা হইলে আর মন্ষ্য রিপু দ্বারা আক্রান্ত 
হইবে না। 
রিপু দমনের উপায়। 

১-_ধর্মের আনন উপভোগ দ্বারা অধর্মের প্রলোভন পরাস্ত করা। 

২__বীহারা ধর্খের আনন্দ পাইয়াছেন অথচ সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করিতে পারিতেছেন না, তাহারা আপন আপন জীবন আলোচন! 


পবিভ্রাত'র বিরুদ্ধে পাঁপ। ৩১৩ 


করিয়া তাহা সত্য বলিয়া মুক্তকণে স্বীকার করুন। তাহাতে তাহাদের 
মহৎ উপকার হইরে, এবং অন্ঠান্ত ভ্রাতাদিগের মনে সমূহ আশার 
সঞ্চার হইবে। 

৩--আপনা'র স্তাম়্ অন্ত পাপী ভ্রাতার জীবনে ঈশ্বরের দান দর্শন 
কবিরা আশা বৃদ্ধি কর] । 


পবিত্রাত্সার বিরুদ্ধে পাপ । % 

প্রশ্ন । খুইানেরা বলেন_পবিত আম্মার বিরুদ্ধে যে পাপ তাহার 
ক্ষমা নাই | ইহার প্রক্কত ভাবকি? 

উত্তর। পাপ মাত্রই অপবিব্রতা, স্থৃতাং এক ভাঁবে বলিতে 
গেলে যাহা কিছু পাপ করা দায় তাহাই পবরস্থববপের বিত্রোধী। 
কি থুষ্টানেরা বে [10 0৮০4 বা পরত্র ম্বরূপ বলেন, তাহাব 
অর্থ এই হইতে পারে যে, ঈখর বে দ্বরূপে পরিভ্রাতীরূপে পাপীর 
নিকটে বর্তনান থাকেন, তাহাই পবিত্র স্বরূপ । তাহার উদ্দেশ যে 
পাগীকে বিশুদ্ধ করিনা পরিত্রাণ দিবেন, এবং সেই জন্য তিনি উপান্ 
সকল বিধান করিতে থাকেন। কিন্তু পাগী ঘদি জানিয়া শুনিয়াও 
তাহাকে. পরিভাত! বলিরা গ্রহণ না করে, তাহার আদেশ অগ্রাহা 
করে, যাহাতে তিনি আত্মাতে বাদ করিতে না পারেন সেই জন্য 
আত্মাতে পাপ ও জবন্ততা আনিন্না তাহাকে দূরীভূত করিতে যায়, 
তাহা হইলে পবিত্র স্বরূপের প্রতি তাহার বিশেষ পাপ করা হয়। 





মন্থত্যের বিরুদ্ধে রাগ দ্বেগ প্রভৃতি যে পাপাচরণ রি ৪ 1758 


* ভারি ছিল ন1। 


৩১৪ সঙ্গত । 


2 এর ০০5 রস লিনা লতি এ উর 


কারণ থাকিতে পারে, যেহেতু মন্ুয্যেরা অদ্ঞানতা বা অসৎ অভিমন্ধি 
বতঃ কোন অন্যায়াচরণ করিলে তাহার গ্রতিবিধানের ইচ্ছা হয়, 
সুতরাং এরগ গাগ ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে। কিন্তু ঈখর যিনি 
দ্যা রি মার লা জানেন না, এবং অবিশ্রান্ত আমাদিগের 
চিরলা।ণের জণ্ত আম্মাতে অধিঠিত, তাহার গ্রতি অত্যাচার কর! 
ভাদাদগের পঙ্গে কত বড় অকারণ গুরুতর পাপ। তবে আমাদিগের 
গাপ ঘহ থকঠন হউক শা, ঘরের অনন্ত দয়াকে পরাস্ত করিতে 
গে না, এই জন্ত আমরা ভাভার কৃপাতে ক্ষমা পাই। কিন্ত 
স্বাভাবিক নিয়ম ধরিতে গেলে আমরা যতাদন তাহার পবিত্র স্বরূপের 
বিরুদ্ধে গাঁপ করি, অর্থাৎ তিনি আমাপিগের পরিত্রাণের জন্ত থে 
উগার করেন তাহা বিফল করিবার চে! করি, ততদিন আপনাদিগের 
পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি না। ইহাতেই এ পাপের ক্ষমা লাভ 
করা চুঃসাধ্য মকলেই বিবেচনা ধর পারেন। এই ভাবটা দুঁরূপে 
হৃদযন্ধন করির। দিবার জন্ত শশা বলিয়াছেন, “আমার বিরুদ্ধে যে 
পাপ করিবে তাহার ক্ষমা আছে, কিন্তু পবিত্র স্বরূপের বিরুদ্ধে যে 
গরপ করে তাহার ক্ষম! নাই 
বিরুদ্ধে একটি প্রধান গাঁপ কগটতা। 
ভিন একটী গাগ বাযলার গুদে দেখাইয়। দিতেছেন এবং বলিতেছেন 
“এই গাপস তোমার গরিহ!ণের পথে বিশেষ গরতিবন্ধক হইয়া, 
আমার পত্র আলোক ভোমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে দিতেছে না, 
এই ক্ষণেই ইহাকে দুররীডৃত কর।” কিন্তু মেটা আমাদিগের বহুদিনের 
সংগৃহীত প্রিয় গাঁ? জানি ভাঙন! ছাড়িলে উদ্ধার নাই, তবু তাহা 
ছা/ড়তে চাহি না) নান! ছল কাঁরয়। টাপিয়। রাথি। কার্যে এইরূপ 


রি (০ না 
পখবের পানর স্বজাপ্ণ 


পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে পাঁপ। ৩১৫ 


ঈশ্বরের অবাঁধাতাঁচরণ করিতেছি, কিন্তু কপট হদরে উহার নিকট 
উপস্থিত হইয়া হয় ত কত ক্রন্দন করি; কত অনুতাপ, কত প্রার্থনা 
করি। সর্বাদশী ঈশ্বর এ সকল কি দেখিতে পান না? এবং 
আমাদিগের অন্তরের গুট কণা জানতে গারেন না? কেন তাহাকে 
বারবার ফাঁকি দিবার চে! করি? যত ভাভ!কে গুভারনা করিবার 
চেষ্টা করি, ততই আপনাদিগের পথে কণ্টক রোপন কারিতে গাাকি। 
এই প্রকার পাপ শরীঘ্ব ছাড়ে না। ইহ দ্বারা আম) কস ও 
সাক্ষাৎভাবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করি। চটৌনা দক্ষতা এরতি ব 

পাপ ইহার সহিত তুলনায় অতি সামান্। অত্যন্ত সাধু চা আমরা 
ধাহাদিগকে মানি, ভাভাপিগেরও এহপ্প গুঢ গাতিবন্ধক আছে এবং 
তাহা তাহারা জানেন । অন্টের নিকটে মরল ভাবে বান্ত কগিলে 
আহে হয় ত তাহ মুর বা কারনিক বির! উাইিয়। দিবেন) অন্ঠের 
পক্ষে তাহা হয় ত পাপ না হইতে পারে। কিন্ত তিনি জানেন 
তাহাই তীহাঁর পক্ষে মভাপাপ 1 মলিন বেশ পরিধান করিয়া উপাসনার 


গে 


সময় অধিক চক্ষের জল ফেলিতে পারিয়!, ইংবেডভাতির 
ছুঃমাহস প্রকাশ করিয়া! যে, অভিমান অঙঙ্গারাদি পাপ সকল, সে 
সমস্ত এই অঙ্গের। এই সকল দ্বান্না উপারণ; ৪ সাঁধদাৰ সদর 
বিফল হইয়া যার। ঘধিনি এই পাগ ঢুই দিনের জনও ছাড় পানেন, 
তিনি ততকালে স্বর্গের অবস্থা ভোগ করেন) অতএব পরনের বে 
পবিত্র আম্মা হৃদয়ে বাস কয়া সর্গণ শুভ বুদ্ধি প্রেরণের চেট। 
করেন, স্তায় অগ্ঠায় দেখাইয়! দেন, ততগ্রতি কপউভাকে একটা গুরুতর 
পাপ বলিয়া জানা আবশ্ঠক | 

ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস দ্বিতীয় মহাপাপ । তিনি আমাদিগের 
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জীবনে পরিত্রাতা বলিরাঁ বারবার প্রমাণ দিলেও আমরা অনাস্থা 
করি। স্বচক্ষে তাহার দয়ার কাব্য দেখিরাও অস্বীকার করি। 
ঈশ্বরের কৃপাতে বথন পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন 
এক দিকে পাপান্রহ্াগ আনরা তাহাকে পাপ বপিতে দের না, অন্ত 
দিকে নিরাশা আমিনা গশ্তার ভাবে রি থাকে বুথা চেষ্টা কর, 
এ পাপ যাইবার নর। অন্ততঃ এ পৃথিবীতে সে আশা! পরিত্যাগ 
কর। পরকালের জন্য থে চি বাখ| যার, সেও ব্রা্ধন্মের 
মতে আয্মার অনন্য উন্নতি মানিতে হয় বালয়া। যাহা হউক এইরূপ 
চিরপেখত রা পাপের উপরে আফার বে বড় স্বাধনত! নাই, ইহা 
পরীক্ষার কথা । ঈশ্বরের ক₹পাও একনাত্র তষধ জানি, কিন্তু এই 
কপার নর হইবার উপার কি? আকিকা খণ্ডের লোকেরা 
মানুষ খাইয়া বড় পাপ কম্ম করে, এ কথা আমরা অনায়াসে স্বীকার 
করিব। ফলতঃ অগ্ভের সম্পর্কে বা সাধারণ ভাবে বে পাপের কথা 
উখিত হউক ভাহাতে আমরা দ্বণা এ্দণন করিতে পারি; কিন্ত 
নিজ সন্বন্বীর বিশেষ পাপ, যাহা সব্দাপেন্া অধিক ভগ়্ানক, তাহা 
কি আনরা প্ররূতরূপে অন্থভব বা! সরল ভাবে স্বীকার করিতে 
পারি? এইটী ত আমাদিগের প্রধান অভাব । এইটী হইলে ত 
ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয়। অনেকে বলিতে পারেন ব্যাকুলতা হইলে 
ঈত্বরের কৃপা পাওয়া যাঁয়। কিন্তু পাপের প্রতি অনিচ্ছা না হইলে 
ত ব্যাকুলতা হয় না। ঘখন মনের স্থখে পাপ করি, তখন পাপে 
অনিচ্ছা কিরূপে হইবে? অনি!শ্চত ও অস্থায়ী ব্যাকুলতা! অনেকের 
হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ফল লাভ হইতে পারে না। 
পাপমগ্ন ব্যক্তির নিকট সর্বক্ষণ প্রকৃত ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরান্ুরাগের 
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প্রতাশা করা, আর গভার-কৃপ-নিদগ্ন বাক্তিকে নিজের বলে উঠিতে 
বলা সমতুল্য । এপ অবস্থাপনন বার পঙ্ছে আর কোন উপায় 
দেখা যায় না, কেবল হখরের উপর বাস, কিন্ত আমাদিগের 
সাধারণতঃ ভাব এই, ঈশ্বরের 15 বিশ্বাস ভক্ত সস থাকে না। 
এটা আমাধিগের ৪ অবস্থ। ভাবয়া নিগ্ননিখত দুহ। উপায় 
জীবনের অবলম্বন করা উঁ০ 

১। যদি সরম নি না থাকে, তথাপি পাপ ঘখন আকর্ষণ 
করিবে তখন সরল ভাবে শুষ্ক বিশ্বামেও বেন পাপকে বগিতে পারি, 
তুমি যত কেন আদার মুগ্ধ কর না, আম তোমাকে কখনহ গাপ 
বাঁলতে ছাড়িব না। 

২। যি পাপ করিরা ফেলি তবে বিশ্বাম সরদ না হইলেও, 
উফ বিশ্বানেও বেন বণি, “পাপ, হশি আমাকে গরাগর কারিলে, কিন্ত 

দয়াময় ঈশ্বরের কপার অবগ্ঠই তেশার হস্ত হহ 


ঠ 


মুক্ত হহব। 
প্রকৃত বিখাস। 
বৃহষ্পতিবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৭৯২ শক ; ২১শে জুলাই, ১৮৭০ খুাব। 
প্রশ্ন ॥ প্রকৃত বিখাম কিরূপ ? 
উত্তর। বাইবেলের এক স্থানে আছে £_ 
7710) 15 006 5005৯121706 91 01111085 1)01)60 107, (76 
৪৮1৫01)05 01 (1)11105 110 3001). 
অর্থাৎ বিশ্বার 'গ্রত্যাশিত বিঘয়ের মারাংশ এবং অনৃশ্ঠ পদার্থের 
প্রমাণ শ্বরূপ। আনরা এক্ষণে থে প্রকার অবস্থায় আছি, তাহাতে 
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পাপী শাটিিটিিশাীশিশশশাীশীশীশাঁালকীী 





শতশত, 


ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখিতে পাই না, অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়নে অস্পষ্টন্ধপে 
তাহাকে উপলব্ধি করি রা এই অবস্থার তাহার গন্তীর সভার নিঃসংশয় 
বিশ্বাস স্থাপন করির! তাহা জীবনের সর্দাৎশে বাথ করিতে হইবে। 
ইহা বিশ্বাগের স্ত্র। ইহা দ্বারা সমুদয় জীবনকে বন্ধন করিতে 
পারিলে ঈশ্বরের গ্রতি 211০4187700 অর্থাৎ তাহা গ্রতি একটা নিত্য 
অধীনতা-বোগ স্থাপিত এই যোগ ক্রমশঃ স্পষ্ট সাক্ষা। দর্শনে 
পরিণত হয়। এই জন্য উর আছে “এন্গণে আনরা পরস্পরকে 
যেরূপ হি গরে ভাহাকে মেইরূপ স্পট দেখিব।” ইহা 
বিশ্বামের পরিপন্কাবস্থা । কিন্ত প্রথমে হ্গীণ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়! 
অদৃষ্ বন্ধ স্বীকার করা বিখ্বাঘের লক্ষণ । 

এক দিকে বিশ্বাস বেমন এদুষ্ট বন্ত স্বীকার করে, অন্ট দিকে 
অপ্রাপ্ত বিষয়ের গ্রমাণ দেয়। আমরা বে ঈখর হইতে মুক্তি লা 
করিব, শান্তি গাইব আশ| করি, তাহা কেবল ভর্বিধাতের উপর নির 
করির! অন্ধ বিশ্বাসে নয়, কিন্ত বর্তমান কাঁলে ভীবনে তাভার প্রমাণ 
পাইতেছি। প্রতোক বিশ্বাসী ব্যক্তি আপনার জীবনের গ্রতি দৃষ্টি- 
পাত করিলেই বুঝিতে পারেন বে, ঈশ্বর কত সমর কত প্রকারে 
সবরগীয় সুখ শান্তির আস্বাদ প্রদান করিতেছেন। এই গ্রমাণ সকল 
জীবনের যত সম্বল করিতে পারিব, ততই বিশ্বাস উজ্জল বেশ ধারণ 
করিবে এবং সকল অবস্থার মধো সুখ শান্তি বিধান করিতে থাকিবে। 

প্র। মংসারের গ্রতি যেরূপ অনুরাগ হয়, ঈশ্বরের প্রতি কি 
প্রকারে সেরূপ অন্তরাগ হয়? 

উ। ঈশ্বরেতে পাইবার বস্ত, সুখের বস্ত কিছু আছে না বুঝিলে 
তিনি কামনার বিষয় হইতে পারেন না। সাধারণ ধরন্মুপথাবলম্বী লৌক- 


প্রকৃত বিশ্বাস ৩১৯ 





দিগের ধণ্ম সাধনের উদ্দেশ্য নংলারের ভয়, দুঃখ, বিপদ হইতে পৰি- 
ত্রাণ পাওরা। ভাহাদিগের প্রার্থনা নিগ্ষাম নহে । এরূপ ভাৰ 
ধর্সের নিক ভাব। দুঙ্াগয বশতঃ ধন্মপথাবলম্থী অধিকাংশ ব্যক্তি 
এই সীমাতেই বন্ধ হইয়া থাকেন এবং ধশ্মের গ্রকৃত ও উৎকৃষ্ট 
সাধনের জন্ঠ প্রঘান পান না। ঈশ্বরের নিকট তাহাকে পাইবার 
উদ্দেশে যে প্রার্থন| ও সাধন তাহাই উংক্কষ্ট। কোন বস্্রকে তাহারই 
জন্ত কামনা কাত ছে তাহাতে এত সুথ, নৌন্দধ্য ও রন 
অনুভব কর! চাই যে মন আকৃ্ হইতে পারে। জংমারকে যে 
লোকে এত ভালবামে তাহার কারণ এই যে, সংসারে এত সুথ 
দৌনধ্য ও আশার বস্ত দেখিয়াছে যে, তাহাতে মমস্ত জীবন সমর্পণ 
করিলে তৃপ্তি ও মন্গুযাত্ব লাভ করিবে, বিশ্বাস করে। সংসারের ধনী 
দ্ুযকদিগের কেনন স্বচ্ছন্দ অবস্থ।। কত সমাদর, প্রতৃত্ব, কৃতকাধ্যতা ! 
এই সকল দেখিরা লোকে উদ্টাখা-গরবশ হইয়া ধনী হইতে চেষ্টা 
করে। এরূপ হওরা স্বাভাবিক । কিন্তু তবে ধনীর বন্ধের প্রয়োজন 
কি? সেকেবল-ধনীরও অনেক বিপদ আপদ রৌগ শোক আছে, 
ধর্মের আশ্রর লইলে দেই সকল অবস্থায় সান্বনা গাগরা ঘার--এই জন্। 
অন্ত দিকে ঈধাাকে ধন বলিতে হইলে দেখিতে হইবে যে তীহাঁতে 
আমািগের মকণ উচ্চ আশ ক র্ পারে কি না? বদি ঠিক 
দৃষ্টিতে বুঝা যায় বে সংস।র অপেঙ্গা তীহাতে সুখ, সৌন্দর্য ও মনুয্যত 
লাভের আশা অনন্ত গুণ অধিক, তাহা হইলে স্টাহাতে ঘন কেন না 
আকৃষ্ট হইবে? বিশ্বাসের প্রমাণ হৃধর়ে পাইলে তাহাকে মকল আশার 
পরিসমাপ্তি বণিয়। হরর কেন ন| কৃতার্থ হইবে? ধনে বেখন সংমারী 
লোকের লোভ হর, ঈশ্বরে ধন্মার্থী ব্যক্তির তদপেক্গা অধিক লোভ 
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কেন না হইবে? ঈশ্বরে যত লোভ বাঁড়ে লোভের বস্তুর ততই 
অধিক মূল্য ও সৌন্দর্য দেখিয়া হৃদয় মুগ্ধ হয়। তাহাকে তীহারই 
জ্ন্ঠ, এইরূপে চাঁহিলে গ্রকৃত ধর্মের আস্বাদ পাওয়া যার। তখন 
সংমারের অপেক্ষা তাহার আকর্ষণ প্রবল হয়, শ্বতরাং পতনের সম্তাবন। 
অন্ন হইতে থাকে । কেবল সংসারের বিপদ আপদ শান্তির জন্ত যে 
ধন্দমু তাহা স্বার্থপর ও ক্ষণিক, তাহা নিরাপদ ও স্থারী হইতে পারে 
না। ঈশ্বরের জন্য বে শিঃস্বার্থ ও উন্নত ধর্ম তাহাতেই যুক্তি ও 
পরিত্রাণ লাভ হয়। আমরা নিকষ ধন্ম সাধন অনেক দিন করিয়াছি। 
এই সঙ্গতে যখন আমরা প্রথমে মিলিত হই, তখন পরস্পরের মতের 
মিলন আমাদিগের উদ্দে্ত ছিল। তংপরে পাপ হইতে মুক্ত হইবার 
জন্য ক্রন্দন আমাদিগের চেষ্টা হইল। ক্রন্দন অনেক দিন হইয়াছে। 
এক্ষণে প্রার্থনা ও চেষ্টার একটা নৃতন অধ্যার আরম্ভ করিতে হইটো। 
ব্রহ্মগোভে লোভী হইঝেঞজেহইবে। তাহার মধুময় সৌন্দর্য্য অনুভব 
করিলে ক্ষণেকের মধ বে পাপ চলিয়া যায়, যে শান্তি ও পবিত্রতা 
লাভ হয়, কেবল স্বার্ঘণর ভাবে পাপ নোচনের জন্ত শতবার ক্রন্দন ও 
প্রার্থনা করলে সেরূপ হয় না। 
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